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কঠোর সাধনায়ও শাস্তির আধার চিরসত্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভ, 
করিতে সমর্থ হয় নাই, মুঢুজ্ঞানবিনাশিনী এই বেদ গবেষণ। 
শীরীর তদ্বের সছিত সেই নিত্য সত্যের প্রত্যক্ষ সদ্ধান দানে 
জীবন্ুক্ত করিয়া ইহকালে ও পরকাঁলে তাহাদের হ্বর্গস্থখের 
কারণ হইতে সমর্থ হইবে । এই সাধকের সম্মুখে অব্যক্ত ব্রহ্ম 
স্বরূপ বা ব্যক্তভাব ধারণ করায় অব্যক্তের গবেষণ। যাহ চির- 
অব্যক্ত কল্পনামাত্র ছিল, সেই রহস্যময়ী কল্পনা আঙ্গ প্রকট । 
সাধকের একান্ত আগ্রহ ভাষার অতীত সিদ্ধিকে ভাষার অধীন 
করিতে সমর্থ হওয়ায় কল্পনাতীত সেই চিরসত্য শাস্তিময় ব্রন্ষের 
সম্যক্‌ জ্ঞান ও সাক্ষাৎ দর্শন মানবের পক্ষে সম্ভব হইয়াছে । 

শীস্তি-অনুসন্ধিৎসুর শাস্তি, জ্ঞান-জিজ্ঞানুর জ্ঞান, বৈজ্ঞানিকের 
বিজ্ঞান, সাধকের সিদ্ধি ও কবির কাব্যস্বরপ ভুক্তি-মুক্তি- 
প্রদ্ায়িনী বেদ গবেষণার এই প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত 
হইল। স্ুধীমণ্ডলী ভাষার ভূল ক্রটি মার্জনা করিয়া মধুলুব্ধ 
ভূঙ্গের ম্যায় ইহার সারত্ব গ্রহণে সাধকের সিদ্ধি সাফল্য ম্ডিত 
করুন ইহাই একমাত্র প্রার্থনা | 


চির বিনয়াবনত প্রকাশক--- 
শীরমেশ চন্দ্র শর্মা সান্যাল ভট্টাচার্ধ্য ॥ 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 


বিষয় 

প্রলয় স্থচন! 
আধারে তেজ 
শক্তি মাহাত্ম্য 
প্লসে তেজ 
প্রলয় আধার 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


“টির সুচন| 

জ্ঞান, অহঙ্কার, মন ও 
পঞ্চতন্মাত্রের বিকাশ 

আদি চন্দ্র 

ভগবান পরমাত্মার জাগরণ 

পরমাত্মার ব্রহ্ম দর্শন 

ন্্ধয 


জ্যোতির্ময় চন্দ্র 
পৃর্বী 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ্ব। 
'কাল রই 
এসআহিক গতি মী 


নির্ঘণ্ট 


বিষয় পৃষ্টা 
পৃষ্ঠা পাক্ষিক গতি ৪ 
১] তিথি তি 
২ | চন্দ্র সুধ্যের প্রভাব ৩৩ 
৩ | বাধিক গতি ৪ 
৫ | ঝতু ও অয়ন কাল ৩৫ 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ। 
জড় জগতের স্বচনা ***ধ$ ৪8৬ 
৭ | মাটিতে রমের সঞ্চার ও ক্ষয় ৪* 
সর্বগ্রাহী রম ৪২ 
১১ | গুণের অংশাংশ কল্পনা! ৪৩ 
১৪ | পঞ্চভৃতের অংশাংশ কল্পনা ৪8৪ 
১৫ | গুণে আধার 6€ 
১৮ | গুণে আধার পরিমাণ ৪৫ 
১৯ | আধারে গুণ পরিমাণ ৪৬ 
২২ | একরসের বন্ত্বে পরিণতি *'* ৪৬ 
২৪ | ষড়রসের সটি ৪৭ 
প্রতিরসে সর্ধবরসের 
অন্তিত্ব ও পরিমাণ 8৮, 
২৭ | জড় আত্মা ১৪৩ ৫৬ 
২৮ | জড় তদহ ৪৪৪: ক 


বিষয় 

কফ 

উদ্ভিদ 

পিত্ের স্থচন। 
পিত্ব 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


চেতন জগত্ডের কল্পনা 
কনা 
সঙ্জীব দেহ 


স্ত্রী, পুরুষ ও নপুংসক দেহ 


দেহে রক্ত ও তাপ 

চশ্ম 

দৈহিক যন্্ 

তামাশয় ও অস্ত্র 
হৃৎপিণ্ড ও ফুস্ফুস্‌ 
নাসারদ্ধ। 

গলনালী ও মুখগহবর 
আমাশয়ে রসের আগম 
মলছার 

ষন্ত্রাবরণী ও রসনা 


মূত্র পরিষ্কারক যন্ত্র ও মুত্রস্থলী 


ূত্র্বার 


যকৃত, প্রীহা ও পিত্তকোষ *** 


জরামু 

কোষ 

অন প্রত্যঙ্গ 

দেহে বায়ুর স্থান 
দেহে পিত্ের স্মরন 
দেহে কফের স্থান 
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প্রাকৃতিক রোগে গবল ও 


যষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 
বিষয় পৃষ্টা 
স্ত্রী ও পুরুষে সম্বন্ধ বন, 
স্যর ক্রমোন্নতি ১1১5১ 
সিদ্ধাস্ত ১৩৩ 
ব্রহ্মযজ্ঞ ও সাক্ষাৎ ব্রহ্ম ১০ ১৪৫ 

সপ্তম পরিচ্ছেদ । 
কাল গ্রুকাত ৪৬৪ ১৪৮৮ 
অমন গ্রভাব ১৩৮ 
ঝ্তু প্রস্তাব * ১০৯ 
বর্ষা * ১১১ 
শরৎ * ১১৬ 
হেমন্ত * ১২০ 
শীত ১২৪ 
বসস্ত ১১২৭ 
] গ্রীক্ম * ১৩২ 
দিনে ঝতু প্রভাব * ১৩৪ 
রোগে কাল প্রভাব ১৩৫ 


অন্ভবল দোষের কাল ৪ ১৩৬ 
স্বাস্থ্য কাল * ১৩৭ 
পথ্য বিচার * ১৩৭ 
দন্গ-যজ্ঞ * ১৩৮ 
আয়ু ও মৃত্যু ১ ১৩৭ 

অম পরিচ্ছেদ | 
মানব তত্ব »* 3১৪১ 
ত্ব্গ ও দেবতা * ১৪৩, 
গ্রকৃতি বিচার * ১৪৩ 
মানব প্রকৃতি ৮ ১৪৬, 


স্গ্পভ্রস্মলিক্কা 


সম্যক অভিজ্ঞতামূলক বাক্যই বেদ । বেদের কায়! নাই, 
আছে মাজ্র ছায়া। জ্ঞানের সীমা না থাকায় অভিজ্ঞতা 
অনীম। জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অসীম হইলে আঁভঙ্ঞতামূলক 
বাক্য বা বেদ অসীম হইতে বাধ্য। সাম, খকৃ্‌, বজুঃ ও অথর্ক 
নামক চারিটা বেদ পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ হইয়াও সীমাবদ্ধ 
হইতে পারে নাই। 

“সো' ধাতুর অর্থ নাশ। একমাত্র দুঃখের নাশই জীবের 
বাঞ্চনীয় । ভাবে 'মন্* প্রত্যয়াস্ত করিলে “সো” ধাতু 'সাম, 
শব্দে পরিবণ্তিত হইয়া গান অর্থ প্রকাশ করে। ছন্দোবদ্ধ 
অভিজ্ঞতামূলক মর্্মম্পশী বাক্যাবলীই গ্রান। সাময়িক 
হইলেও সত্যই গ্রানের ন্যায় অন্য কিছুতেই শাস্তি বিধান 
করিতে সমর্থ হয় না। যে ভাষাতেই হউক অভিজ্ঞতামূলক 
মর্দস্পর্শী ছন্দোবদ্ধ বাক্যাবলী বা গান সামবেদ নামে অভিহিত 
হইতে বাধ্য । 

“ঝচ, ধাতু স্ততি অর্থ বোধক| স্ততি দ্বার! সন্তষ্ট করিতে 
সমর্থ হইলে অসাধ্য সাধনযোগ্য হইয়া থাকে। ভাবে 
'্কিপ প্রত্যয়ান্ত করিয়া 'খচত ধাতু হইতে খক্‌ শব্দের হৃ্টি 
হওয়ায় যে কোন ভাষায় অভিজ্ঞতামূলক স্ততি বাক্যই খক্বেদ 
বা খখেধ নামের যোগ্য । 
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“যজ* ধাতুর অর্থ দেবাচ্চনা বা পুজা । ভাবে “উন্* 
প্রতায়ান্ত করিলে উহা! হইতে দেবাচ্চনা ব! পূজার উপযুক্ত 
অর্থ বোধক 'যজুঃ শব্দের উৎপত্তি হয় । যে কোন ভাষাতেই 
হউক না কেন অভিজ্ঞতীমূলক দেবার্চনার উপযুক্ত সমস্ত 
বাক্যই যজুর্কেদ নামের উপযুক্ত । 

“৮ ধাতু গমন ও দাঁন অর্থ বোঁধক। মঙ্গল বাচক “অথ” 
শব্দ পূর্নে থাকায় ভাবে “বন, প্রত্যয়ান্ত ঝ? ধাতু মঙ্গল দায়ক 
অথর্ধনূ শব্দের সুচনা করে | যদ্বারাই হউক, অভিজ্ঞতামূলক 
মঙ্গলদায়ক সমস্তই অধর্ববেদ । 

বেদের একমাত্র জ্ঞানদাত্রী বেদমাতা৷ গায়ত্রী ব। প্রকৃতি । 
গুরুতি সেবক ভিন্ন উহা অন্ত কাহারও গ্রাপ্তিষোগ্য নহে। 
সসীম প্রকতি-সেবক যাহার বেদ চারিটিকে লিপিবদ্ধ করিয়া 
সীমাবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছে তাহাদের বেদবাক্য সমূহ 
সত্য হইয়াও অসম্পূর্ণ হইতে বাধ্য । সাম, ঝক্‌, যজুঃ ও অর্ক 
নামক লিপিবদ্ধ চারিটা বেদই অঞ্জিত ও অভিজ্ঞতামূলক। 
উহা কাহারও পুথিগত বি্যা বা গিলিত চর্বাণ নহে । কম্ম 
দ্বারা অভিজ্ঞতা অর্জন করিলে যেরূপ অভিজ্ঞ বা বেদজ্ঞ হওয়। 
সম্ভব, কেবল পুস্তক পাঠ করিলে সেরূপ হয় না। চর্বিত চর্দণ 
করিলে উহ? সীমাবদ্ধই থাকিয়! যায় । 

লিপিবদ্ধ কোন বেদই যে একজন প্রর্লুতি সাধকের উক্তি 
নহে, লিপিবদ্ধ প্রত্যেক বেদই তাহার গুত্যক্ষ প্রমাণ । 
লিপিবদ্ধ প্রত্যেক বেদে বিভিন্ন মন্ত্রের অভিজ্ঞ খষি গুথকৃ 


202 


পুথক উল্লেখ থাকায় এগুলিকে সঙ্কলিত গ্রন্থ বলা অমূলক 
হইবে না । সাম, খকৃ, যজুঃ ও অথন্দ নামক লিপিবদ্ধ গ্রন্থগুলি 
যদি বেদ নামের যোগ্য হয়. তাহ! হইলে অভিজ্ঞতামূলক সমস্ত 
লিপিই বেদ নামের যোগ্য হইতে বাধ্য । আবার শিক্ষিত ও 
অশিক্ষিত প্রত্যেকেরই গবেষণা করিবার মৌলিক অধিকার 
থাকায় লিপিবদ্ধ গ্রন্থের ম্যায় নিরক্ষরের মৌখিক অভিজ্ঞতা- 
মূলক বাক্যও বেদ নামের যোগ্য হইয়া থাকে । আয়ুর্বেদ 
নামক কোন গ্রন্থ নাই। যেকোন ভাষাতেই হউক আয়ু 
বিষয়ে অভিজ্ঞতামূলক লি'পবদ্ধ বা মৌখিক সমস্ত বাক্যই 
আফুর্কেদ নামের যোগ্য । মঙ্গল দায়ক সমস্ত অথর্ববেদ 
হইলে আয়ু সম্বন্ধে মঙ্গল দায়ক সমস্ত বাক্যকে আয়ুর্বেদ নামে 
অভিহিত করা অমুগক নহে । অশান্তির তাড়নায় সতত শান্তি- 
লিগ্প, মানবের ছুঃখে ব্যথিত অনুসদ্ধিৎস্থ আজ আমুর মঙ্গল 
কামনায় বছু আয়াসপাধ্য মঙ্গলময় অথর্ববেদের গবেষণা করিতে 
প্রয়াসী। 

অভিজ্রতামূলক বাক্য বা বেদ নিত্য ও সতা। অভিজ্ঞতা 
মিথ্যা হইতে পারে না ॥। বিষ পানে জাবের স্বত্যু যেরূপ 
অভিভ্ঞতামূলক সত্য, স্ৃতপ্রায় ব্যক্তি বিষ পান দ্বার' স্বত্যুর 
করাল কবল হইতে মুক্ত হইয়৷ স্বাস্থ্যবান হওয়াও যে সেইরূপ 
অভিজ্ঞতামূলক সত্য, জানে তাহ প্রত্যক্ষদর্শী । 

ভাবের আদানপ্রদানশীল শান্তি জিজ্ঞান্সু অনুসন্ধিৎসুই 
কেবল বেদত্ঞ হইবার যোগ্য । অশান্তি উপস্থিত ন। হইলে 
কেহ কখনও শাস্তি জিজ্ঞাস হয় না। অশাস্তিই শাস্তি 
জিজ্ঞাসার একমাত্র কারণ । 

অশাস্তিতে উৎপীড়িত জীব সততই শাস্তির সন্ধান করে। 
কারণ ভিন্ন কার্য্য হয় না। অশান্তি বিনা কারণে জন্মে না॥ 


শাস্তি অনুসন্ধিৎসুর পক্ষে সর্বাগ্রে অশাস্তির কারণ অনুসন্ধান 
করা প্রয়োজন। কারণ নষ্ট হইলে কাধ্য আর থাকে না॥ 
অশানস্তিই রোগ । রোগের কারণ বিনষ্ট করিতে হইলে 
উহার আশ্রয় স্থান অনুসন্ধান কর উচিত । রূক্ষের নিকটে 
উপস্থিত হইতে না পারিলে যেরূপ উহার সর্ধাঙ্গ সুন্দর রূপে 
দর্শন যোগা হয় না, রোগের আশ্রয় স্থানে উপস্থিত হইতে 
অনমর্থ হইলে সেইরূপ রোথ নিরূপণ হইতে পারে না। 
সুক্ষ হইতে স্থুলের সন্ধান অপেক্ষা স্কুল হইতে সুম্ষ্বের 
সন্ধান সহজ । অনুসন্ধান করিলে রোগের স্থুল লক্ষণ হইতে 
উহার সুক্ষ কারণের সন্ধান মিলিতে পারে । 
দেহ ও মনের উপরই কেবল রোগের প্রভাব। দেহ ও 
মনই উহার একমাত্র আশ্রয় স্থান) রোগ দেহ ও মনের একমাত্র 
শক্র | উহার আক্রমণে দেহ ও মনের ভাবাম্তর উপস্থিত 
হওয়া অনিবার্য । 
বিনা কারণে কেহ কখনও শক্রতা করে না। শক্রতার 
কারণ উপস্থিত হইলেই রোগ দেহ ও মনকে আক্রমণ করে । 
দেহ, মন ও রোগের উৎপত্তি বিষয়ে গবেষণ। করিলে উহাদের 
বিরোধের কারণ নিশ্চই অবগত হওয়া সম্ভব | রোগ শত্রুতা 
করিলেও দেহ ও মন রোগের সহিত শক্রতা করে না। উহার! 
ব্যথিত হইয়াও উহাকে সাদরে আলিঙ্গন করে। 
জীবের আশ্রয় স্থান পুথিবী। আধার ভিন্ন যেরূপ আধেয় 
খাঁকিতে পারে না, পৃথিবী না থাকিলে সেইরূপ দেহ ও মনের 
অস্তিত্ব থাকে না। দেহ, মন ও রোগের বিষয় সবিশেষ 
"আলোচনা করিতে হইলে ত্থৃষ্টি রহম্য উদ্ঘাটন করা প্রয়োজন | 





নদ গবেম্বনা 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


প্রলয়-নুচন! 


জন্ম যেরূপ মৃত্যুকে সুচনা করে, স্থষ্টি সেইরূপ প্রলয় সুচন। 
করিয়া থাকে। জানি না কেন স্থার্টির কথা মনে হইলে 
প্রলয়ের কথ! মনে হয়। নৃষ্টি না থাকিলে যেরূপ প্রলয় হইতে 
পারে না, প্রলয় না থাকিলেও সেইরূপ সৃষ্টির সুচনা হয় না। 
সত্যই হউক, আর মিথ্যাই হউক প্রকান্ঠ কণ্ম্দ দেখিয়া কারণের 
অনুমান কর! যাইতে পারে । 

অনুমান যেমন মিথ্যা, তেমনই সত্য হইতে দেখা যায়। 
আলোই স্থ্টির আদি কারণ। আলোর অভাবে আঁধারের 
উৎপত্তি অনিবার্য । যে কখনও আলে! দেখে নাই, তাহার 
আঁধারের জান হওয়া অসম্ভব। আলোই আশধারের জ্ঞান- 
দাতা। আধার দেখিলে স্বতঃই যেরূপ আলোর বিষর ম্মরণে 
উদ্দিত হয়, আলোও সেইরূপ আধারের বিষয় ম্মরণ করাইয়া 
থাকে। আলো ও আধারে এতঈ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, উহাদের 
একটাকে স্বীকার করিলে অপরটাকেও স্বীকার করিতে বাধ্য 
করে। 


২২ ব্রেল গবেষণা] 


"হার বিপরীত যখন *না” তখন সৃষ্টির বিপরীত «গ্রলয়” 
বা কিছুই ছিল ন1 প্রমাণিত হয়। কৃষ্টি পূর্বে ষখন কিছুই ছিল 
না, তখন আলোর বিপরীত আশধারের অনুমান রোধ হয় 
অমূলক হইবে না। 


আধারে তেজ 


তেজের তেজ বদ্ধিত হইলে যেরূপ আলোর সুচনা হয়, 
তেজ কমিয়া গেলে সেইরূপ আধারের প্রাছুর্ভাব ঘটে । 
দীপ্তিমান তেজই অগ্নি । অগ্নির যেরূপ দাহিকা শক্তি আছে, 
আধারেও সেইরূপ দাহিকা শক্তির প্রমাণ পাওয়। বায় । 

না পুড়িলে কয়লা হয় না। আগুনে পুড়িয়া কাঠ যেরূপ 
কয়লায় পরিণত হয়, মাটির নিন্গে বা আধারে থাকিয়াও 
কাঠকে সেইরূপ কয়লায় পরিণত হইতে দেখ। যায় । আধারে 
উৎপন্ন কয়ল। পাথুরিয়।৷ কয়লা নামে পরিচিত । 

পাথুরিয়া কয়ল! ও অগ্নিদগ্ধ কয়লার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত আলো 
ও আঁধারে একই তেজ প্রমাণ করে । সমশক্তি ধারণ করিয়াও 
আলো! ও আধার দুইটী বিরুদ্ধ ভাবের ভাবুক। যদ্দিও উহার 
একই স্থান হইতে উৎপন্ন, তথাপি একই সময়ে উভয়ে প্রভাব 
বিস্তার করিতে সমর্থ হয় না। 

আলো! আধারের শত্রু । আধারকে বিনাশ করাই আলোর 
ধন্দ। আধার কিন্ত আলোকে বিনাশ করে না। উহার 
প্রভাব বক্ষে ধারণ করিয়া উহাকে বরং দীপ্তিশীলই করে। 


নল গঞ্জে! ২৩ 


আধার না থাকিলে আলোর প্রয়োজন হয় না। আশধারের 
বক্ষে আলো যেরূপ দীপ্তিমান, আলোকে আলে! সেরপ নহে । 
একমাত্র আঁধারই আলোর মহিমা প্রচার করিতে সমর্থ । 


শক্তি মাহাত্ব্য 

গুণের অপর নাম শক্তি । শক্তির অভাব হয় না । কালের 
মাত বা কারণ অনাদি ও অনন্ত একই শক্তি দুই ভাঁব ধারণ 
করে। কালের মাত৷ হইয়াও চেতনা ও অচেতন! ভাব দুইটা 
কালের অধীন । বদ্ধজল অন্ধকার স্থানে অধিক সময় থাকিয়৷ 
যেরূপ রঞ্জিত ও তেজন্বী হয়, এক আগছ্যা অচেতনাও সেইরূপ 
আশধারের প্রভাবে তেজন্বিনী ও সচেতনা হইয়া থাকে। 
আছ্ভা অচেতনা যেরূপ রসের আধার, দ্বিতীয়া চেতনা সেইরূপ 
তেজের আশ্রয় । চেতনা স্থ্িকারিণী এবং অচেতন! প্রলয়ের 
অধিষ্ঠাত্রী । 

আগার স্বভাব অন্ত যধুর। ত্যাগ উহার ধর্ম। শত 
অত্যাচারেও সে শত্রুর প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করে না। দ্বিতীয় 
চেতনার স্বভাব অতি তীব্র। জিঘাংসাই তাহার ধর্ম । 
আধেয় আধারের গুণই ধারণ করিয়া থাকে। চেতনা 
অচেতনার চিরশক্র । সে দূরে থাকিয়। শত্রুর উপর শক্তি 
বিস্তার করিতে যেরূপ সমর্থ নিকটে সেরূপ নহে । 

শক্তিতে শক্তি আছে । শক্তির শক্তি প্রচারের শক্তি নাই। 
শক্তি জড় বা! নিক্ষিয়; শক্তির ছুই ভাবে আসক্ত শাক্তই 


শু তরে গন্দেস্প] 


৯৯ 

কেবল শক্তির শক্তি প্রচারে সমর্থ। শক্তি অযোনিসম্তভবা ও 
নিভ্যা। অনাদি, অনন্ত, নিত্য ও নিও বায়ুই যে কেবল এই 
শক্তি দুইটীতে আসক্ত হইয়া শক্তির শক্তি প্রচার করে; তাহার 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ অগ্ঠরি ও জল। বাযুহীন স্থানে অগ্নি প্রন্থলিত 
হয় না । প্রস্থলিত অগ্নিকে বাযুহীন স্থানে রাখিলে উহা! যেরূপ 
নির্বাপিত হইতে বাধ্য, জলও সেইরূপ বায়ুহীন স্থানে অচল ও 
নিক্ষ্িয় হইয়া থাকে । বায়ুকে আশ্রয় করিয়াই জল বাম্পাকারে 
উদ্ধে গমন করে এবং বায়ুর প্রবাহেই উহ নিন্্গামী হইয়া 
স্থানাস্তরে নীত হয়। 

বায়ুকে চেতনা দানের একমাত্র কারণ তেজ বা চেতনা । 
বায়ু শান্তিপ্রিয় । তীব্র তেজের চেতন! তাহার নিকট যে রূপ 
অশান্তিকর, মধুর স্বভাব রসের অচেতন! সেইরূপ শান্তিগ্রদ | 
অচেতন! শান্তির আশ্রর লাভ করিলে শান্তিপ্রিয় বায়ু মহাত্যাগী 
হয়। আগ্যার ভাবরসে নিমজ্জিত হইলে তাহার আর চেতন! 
থাকে না। 

বায়ুর অভাবে তেজের তেজ শিক্রিয় বা অন্ধ হইতে বাধ্য 
বায়ু চেতনাকে ত্যাগ করিলেও চেতন বাযুকে ত্যাথ করিতে 
পারে না। সতী যেরূপ পতির সঙ্গ ব। আশ্রয় ত্যাগ করে না, 
চেতনাও সেইরূপ বায়ুর সঙ্গ ত্যাগ না করিয়া সপত্বী আগ্চার 
পার্খে পতির অন্ুগমন করিতে পশ্চাৎপদ হয় নাই । অন্ধ 
হইয়াও তেজ সচেতন | চেতনার নিদ্রা নাই। সপত্বী আগ্ঠার 
পার্থ তমসারূপিণী সে আজ পতি-আরাধনায় নিযুক্তা হইয়াছে । 


মেদ গনেশ ণ 


যাহাতে যাহা নাই, তাহা হইন্ট্রে তাহার উৎপত্তি অসম্ভব । 
অচেতনার চৈতন্য ভাব দেখিলে প্রলয়ে অচেতনাতে চেতনার 
অনাদি অবস্থান স্বীকার করা অমূলক হইবে না। চেতন 
অচেতনাতে অনাদি ও অনন্ত কাল বিদ্যমান থাকায় আছ্যা। 
অচেতনার চেতন ও অচেতন দুই ভাঁবই সম্ভব হইতে পারে। 

বসে তেজ 

তেজে রূপ আছে । তেজের রূপ নাই। রস রূপহীন | 
নিরাকারই নিরাকারের আধার হইবার যোগ্য | রূপহীন রস বে 
সত্য সত্যই রূপের আধার নিরাকার তেজকে ধারণ করে, 
তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ শব্দ। শব্দে রস আছে। শৃঙ্জার, বীর, 
করুণ, অদ্ভুত, হাস্ত, ভয়ানক, বীভৎস, রৌদ্র ও শান্ত প্রভৃতি 
নয়টা রস শব্দের আশ্রয়। নবরসই তেজঃপুর্ণ। শব্দে হাসায়, 
শব্দে কাদায়; আবার শব্দই নিস্তেজকে সতেজ ও সতেজকে 
নিস্তেজ করিয়া থাকে । রস ও তেজ নিরাকার বলিয়াই শব্দ 
নিরাকার । রূপের আধার তেজকে ধারণ করায় শব্দ নিরাকার 
হইয়াও রূপের কল্পন! করিতে সমর্থ । হাসি, কান্না, গতেজ ও 
নিস্তেজ যেরূপ শব্দে রস ও তেজের প্রমাণ দিয়া থাকে, 
সেইরূপ রূপের কল্পনা করিতে সমর্থ হওয়ায় শব্দে রূপের 
অস্তিত্ব স্বীকার কর যাইতে পারে । একমাত্র বায়ুই শব্দ- 
কারক। নিরাকার শব্দরসে রূপ তেজ ওবারুর অবস্থান 
স্বীকার করিলে আদিরসে বারু ও তেজের অবস্থান স্বীকার 
করিতে বাধ্য । 


৯১০ প্বেদ গতবেম্যণা! 


প্রলয় জাধার 

আদিরস অতি মধুর। এরূপ কোন ভাব নাই যাহা মধুর 
ভাবে বিগলিত হয় না। অতি নিষ্ঠুরকেও মধুর ভাবে বিগলিত 
হইতে দেখা যায় । চিরশক্র তেজ অতি নিষ্ঠুর হইলেও আগ্ার 
আদিরসে স্নান করিয়া মধুর ভাবে বিভোর হইয়াছে । তেজ 
আজ হীনতেজ। তেজের তেজ বানদ্ধিত হইলে উহা যেরূপ 
আলে। দান করে, হীনতেজ তেজ সেইরূপ অন্ধকার সুুচন। 
করিয়া মকলকে অন্ধ করে । 

অচেতনা আগ্যার ক্রোড়ে মহারমিক বায়ু মধুর ভাবে 
মহানিদ্রায় বিভোর বা নিক্ষিয়। প্রেমিক প্রেমিকার গা 
আলিঙ্গনে প্রেমরস ক্রমেই গাঢ় হইয়। চলিল । রস গাঢ় হইলেই 
পঙ্গু হয়। সকলেই আজ কন্মরহীন, মহাত্যাগী | 

কর্মের প্রেরণা ছিল চেতনার নিকটে । সে আজ অন্ধ। 
এখানে কর্মের প্রেরণা নাই | আছে মাত্র ত্যাগ । বারু আজ 
ত্যাগ ধন্মে দীক্ষিত। কন্ম তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে । শক্তি 
ও শাক্তের কর্মত্যাগই প্রলয় | প্রলয়ে শত্র ও মিত্রের একত্র- 
বাস এবং শক্তি ও শাক্তের মধুর মিলনে এক মধুর রস মধুর 
ভাব ও মহাঁশীন্তির প্রভাব ঘটে। অচেতনার আশ্রয়ে অন্ধ 
তেজ আজ তমসার আধার। সে স্থানে আর কিছু নাই; 
আছে মাত্র মহাশান্তির শান্ত ভাব ও শাস্তির প্রহরী অশান্তি 
চেতনা তমসারূপিণী | 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
সৃষ্টির সচন| 


প্রলয়ে খন কিছুই ছিল না, তখনও আমি, তুমি, সে 
ছিল; সত্ব, রজঃ, তমঃ, ছিল; বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, শব্দ, স্পর্শ 
রূপ, রস, গন্ধ ও ইন্ড্রিয় সমূহ ছিল; আকাশ, বাতাস, আগুন, 
জল ও মাটি ছিল; ছিল না প্রকাশ. সকলই নিরাকার, ভাব- 
রসে নিমজ্জিত, মহানিদ্রায় অভিভূত, আত্মহারা ও অচেতন । 
নষ্টির আলো কে কখন ভ্বালিল কেহ তাহা দেখে নাই, শুনে 
নাই বা জানে না। যেষতই সৃষ্টির আলো ম্বালুক না কেন, 
সকলই মিথ্যা । সত্য মাত্র অনুমান। জানে যদি তমস! 
জানিলেও জানিতে পারে । আলে। আধারকে বিনষ্ট করিলেও 
একমাত্র আধারই যখন বক্ষে ধারণ করিয়া আলোর মহিম! 
প্রচার করে, তখন আঁধারের প্রকাশ্ঠ কম্ম সমূহই বোধ হয় 
অন্তরে রহস্যময়ী স্থষ্টির আলোকমালা প্রস্বলিত করিতে সমর্থ 
হইবে। 

প্রুলয়ে প্রহরী ছিল অশান্তি তমসা একাই চেতনা । আধার 
অতি খল। শত্রু কখনও মিত্র হয় না। খলের অন্তরে বাহিরে 
দুই ভাব। বাহিরে শীত ও অন্তরে তাপের স্থষ্টি করা আঁধারের 
প্রকতি। আলে। আধারের শক্র হইলেও অতি প্রিয়। 
আগুনই কেবল আধারকে আলোকিত করিতে সমর্থ। তামসী 


৮৮ নদে গবেষণা 


আগ্ঠার আদি রসই আগুন স্বালিবার একমাত্র স্থান। তমস৷ 
প্রতি দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া গোপনে আদ্যার হ্র্দয়ে আগুন 
জ্বালিবার স্থযোগ খুঁজিতেছিল | আধারে যখন তেজের প্রমাণ 
পাওয়া গিয়াছে, তখন সে আগুন জ্বালিলেও জ্বালিতে পারে। 
অগ্রি তেজের স্থল ভাব। স্থুলের আশ্রয় না পাইলে স্থুল 
কখনও আত্ম-প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না বলিয়াই আজও 
শান্তির হৃদয়ে অশাস্তির আগুন প্রস্বলিত হয় নাই। আগুন 
ভ্বালিতে যাহা কিছু প্রয়োজন, অশান্তি তমসা আজ তাহারই 
আয়োজনে নিযুক্ত হইয়াছে । 
মেঘের আরন্তে ও রাত্রিকালে জলে তাপের আধিক্যই 
আধারে পার্থিব উত্তাপের প্রত্যক্ষ প্রমাণ । পার্থিব উত্তাপ 
বঞ্ধিত না হইলে জলে তাপের আধিক্য যেমন অসম্ভব, 
ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরি হইতে অগ্নি উদ্দীরণও তেমনই 
অসম্ভব। মেঘের আড়ম্বর ও শীতের অত্যধিক প্রভাবে যদি 
ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির অগ্নি উদ্গীরণ সম্ভব হয়, তাহা হইলে 
তমসার পক্ষে শান্তির বক্ষে সৃষ্টির আগুন প্রস্থলিত করা অসম্ভব 
হইবে না। 
স্থল বলিতে কিছুই নাই, আছে মাত্র ভাব। ভাবই 
ভাবুকের একমাত্র স্থান । ভাবে রস আছে । রস এক | ভাবুকই 
কেবল উহার সন্ধান পাইবার যোগ্য। রসের শক্তি ন! 
থাকিলেও রসে অচেতন শক্তি বিদ্যমান । অচেতন কখনও 
_ রসত্যাথ করে না । সে রসে থাকিয়াই রসের একমাত্র আশ্রয় 


বেদে গন্বেম্ণা। ৯ 
বা আধার হয় । রসই রসময়ী আদ্যার হৃদয় | এই রসময় 
ভাব রাজ্যই ভাবুককে স্থুলের সন্ধান দান করে। 

সাকারের নিরাকার সম্ভব হইলে নিরাকারও সাকারে 
পরিণত হইতে বাধ্য। বীজে বৃক্ষ নিরাকার হইয়াও অন্ু- 
সন্ধিৎসুর নিকট সাকার। কেবল সত্বা নহে--বীজে রক্ষ 
থাকে বলিয়াই বীজ হইতে রক্ষের উৎপত্তি ব৷ প্রকাশ সম্ভব 
হয়। বীজে বক্ষ না থাকিলে যেরূপ বীজ নামের সার্থকতা 
থাকে ন', নিরাকারের সাকার সম্ভাবন। না থাকিলে সেইরূপ 
নিরাকার শব্দের সার্থকত। নষ্ট হয়। 

ছিল? শব্দ না থাকিলে “নাই” শব্দের উৎপত্তি অসম্ভব। 
মূল, কাণ্ড, পত্র ও পুষ্প সমন্বিত রক্ষ যে মায়ার কোমল 
আবরণে কিরূপে লুকাইয়া থাকে, জানে তাহা অনুসন্ধিৎস্। 
রসময়ী মাটির সঙ্গ লাভ করিয়। মাটির আশ্রিত তেজ ও রসের 
ক্রিয়া কৌশলে নিরাকার বক্ষ যেরূপ সাঁকারে পরিণত হয়, 
প্রেমের কোমল আবরণে ঢাকা চেতন সঙ্গিনী অচেতন! 
আদ্যার আশ্রয়ে অবস্থান করায় রস ও তেজের ক্রিয়৷ কৌশলে 
রসময় ভাব রাজ্যও সেইরূপ স্থুল ভাব ধারণ করিতে চলিয়াছে । 

রস নাতিশীতল। অন্ধ তেজের সঙ্গ লাভ করিলে উহা 
বে অধিকতর শীতল হইয়! শীতের প্রাধান্য উপস্থিত করে, জলে 
সু ক্ষার সংযোগ করিলে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় 
রস জলীয়। প্রলয়ে রসের সঙ্গী অন্ধ তেজ শীতের প্রীধান্য 
(উপস্থিত করিয়াছে । শীতের প্রাধান্য উপস্থিত হইলে রস 


শা বেদ গব্েঅনা 


গু্ষ ও দৃঢ় হয়। শীতে শুক্ষ ও দৃঢ়কারিণী শক্তি এবং গরমে 
রসের দ্রবকারিণী শক্তি যে কিরূপ বিদ্যমান, শীত ও গরমকালে 
স্থল বস্ত সমূহই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ । 

স্ুল জগতে স্থুল ভাবে অয্র, মধুর ও লবণরস প্রধান দ্রব্য 
সমূহ গরমে আর্দ্র এবং শীতে শুফ ও দৃঢ় হইতে দেখা যায়। 
বিভিন্ন দ্রব্যে পুথক পুথক রসের প্রাধান্য উপলব্ধি হইলেও 
প্রত্যেক দ্রবো ষড় রসের প্রভাব বিদ্যমান থাকায় (প্রতি রসে 
সর্ব রসের প্রভাব ) সুক্ষ দৃষ্টিতে সমস্তই এ সকল কালে শুষ্ক, 
দুঢ ও আর্দ বা রসবহুল হইতে বাধ্য । আর্দ বা রসবহুল 
দ্রব্য সমূহ শীতে শুক্ষ ও দ্র এবং গরমে শুক্ষ দ্রব্যে রসের 
প্রাধান্ দৃষ্টিগোচর হওয়ায় অনুসদ্ধিৎসুর গবেণ! সত্য । 

চেতনা একাকিনী। পতি বিহনে সতীর হদয়-মন্দির 
অন্ধকারে সমাচ্ছনত্ন। আর কতদ্দিন সে আধারে থাকিতে 
পারে ? পতি ধেরপ সতীর হৃদয়মন্দির আলোকিত করিতে 
সমর্থ, সেরূপটী আর কিছুতেই হয় না। চেতন! কত আলিঙ্গন 
দিল, কত ডাকিল, সকলই বিফল । মহানিদ্রায় অভিভূত আত্ম- 
হারা অচেতন বায়ুর সে ঘোর ঘুমের নেশ। কাটিল না । অশাস্তি 
তমসার প্রাণে মহা অশান্তি উপস্থিত । সে আশা ত্যাগ করে 
নাই। অভাব আশাকে উৎসাহ দিয়া থাকে। অশান্তি 
বুঝিয়াছে জল উত্তপ্ত না হইলে বাঁম্পের উৎপত্তি যেরূপ অসম্ভব 
আদ্যার হৃদয়ে তাপের স্থষ্টি না হইলে বারুর জাগরণও সেইরূপ 
অপস্ভব। 


ন্বেদে গন্ষে পা ৭৯০৯ 


আধার ভিন্ন পার্থিৰ উত্তাপ বদ্ধিত হয় না । উহার প্রভাব 
যত অধিক হয়, পার্থিব উত্তাপও ততই বদ্ধিত হইয়া থাকে । 
কুদ্ধা তমসা ক্রমেই গম্ভীরা। তমসারূপিণী চেতনার প্রভাবে 
বাহিরে যেরূপ শীত, আদ্যার হৃদয়-রসে সেইরূপ রসের সঙ্গী 
অন্ধতেজের তেজ ক্রমেই বদ্ধিত হইয়া চলিল । 

আধারে তেজের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । অন্তরে তাপ 
স্থষ্টি করাই উহার ধম্ম। রসরাজ্যে রসের সঙ্গী অন্ধতেজ 
তমসার প্রভাবে ক্রমেই তেজন্বী হইয়া চলিল। গরমে স্থুল 
বস্ত সমূহ যেরূপ রস-বহুল বা আর্্র হয়, তেজস্বী অন্ধতেজের 
তাপও সেইরূপ আদ্যার হৃদয় বা ভাবরসকে আর্জ বা রস-বহুল 
করিতে ক্রুটী করে নাই । আদ্যা অচেতনার প্রেমের বন্ধন 
ক্রমেই শিথিলভাব ধারণ করিল । মহ! প্রেমিক বায়ু প্রেমিকার 
প্রেমের বন্ধন শিথিল উপলব্ধি করায় রসরাজ্যে মহাকাশের 
স্ুচন। হইয়াছে | 


জ্ঞান, অহঙ্ত।র, মন ও পঞ্চতন্মাত্রের বিকাশ । 
অভাবই জ্ঞানের গুরু । অভাবের অনুভূতি উপস্থিত না 
হইলে জ্ঞানের বিকাশ অসন্ভব। তমসারূপিণী চেতনা আগ্যার 
হৃদয়ে প্রেমের অভাব স্ষ্টি করিয়াছে । জ্ঞানদাত্রী চেতনার 
প্রভাবে প্রেমের শিথিল বন্ধন অনুভব করিয়াও শীতে রুক্ষ 
বায়ু স্বপ্ন দ্রষ্টার ন্যায় অচেতন। জ্ঞানমাত্র উপস্থিত। বাস 
জ্ঞানবান হইয়াও তখন অজ্ঞ । সে জ্ঞানের বিকাশ নাই। 


১২২, বেদে গব্ষেম্যণগা 


কাজল-ঘন ঘোরা-তমসার প্রভাবে প্রেমের বন্ধন যতই শিথিল, 
অভাবগ্রস্ত শান্তিপ্রিয় বায়ু ততই একা “আমি জ্ঞানসম্পন্ন 
হইয়। অসহায় উপলন্কবি করিল। | 

অভাবের তাড়নায় মনের উৎপত্তি হয় । অভাব না 
থাকিলে মনের ব1 মনন করিবার প্রয়োজন হয় না। এই মনই 
অভাবগ্রস্ত অসহায় এক “আমি” জ্ঞান সম্পন্ন বারুকে আমার 
ভাবে প্রবুদ্ধ করে । মন অতি চঞ্চল । উহার চাঞ্চল্যের এক- 
মাত্র কারণ অভাব । অভাবের তাড়নায় চঞ্চল মনসম্পন্ন 
বায়ুর চাঞ্চল্যে সতেজ ভাঁবরস বছুভাবে বহুভাগে বিভক্ত 
হইতে বাধ্য হইয়াছে । 

বিভাগ মনের কল্পনা মাত্র । মনের আশারপ কল্পনামাত্র 
হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ প্রভৃতি পঞ্চ তন্মাত্রের 
সৃষ্টি হয় | কেবল জ্ঞানগম্য উহার পরিমাপহীন ও অব্যক্ত । 
আধার ভিন্ন আধেয় থাকিতে পারে নাঁ। বীজে রক্ষই আধের 
বস্তর মধ্যে আধারের প্রমাণ দিয়াছে । শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস 
ও গন্ধ প্রভৃতি তন্মাত্রগুলি স্থুলভাব ধারণ করিলে আকাশ, 
বাতাস, তেজ, জল ও মাটিতে পরিবস্তিত হইয়! ক্রমান্বয়ে 
উহাদের আধার হইয়া থাকে,। পরমাত্মমনের কল্পনা স্কুলের 
সুচনা আরম্ভ করিয়াছে । 


আদি চন্দ্র 
তেজ ধারণে সমর্থ এক রসই কেবল রূপবান হইবার 
যোগ্য । তেজের রূপ না থাকিলেও তেজে রূপ থাকায় রূপবান 


বেল গন্মেষ্বণা ১৩০ 


করিবার শক্তি উহার অশেষ। এক রসই সমস্ত বা রসে 
সমস্তের অস্তিত্ব স্বীকার করায় সমস্তই রসের রূপান্তর হইতে 
বাধ্য । সাকার ও নিরাকার সমস্তই রস। রূপের আধার 
তেজকে ধারণ করিয়াই যে রস রূপবান হয়, যে কোন ক্ষার 
রস মুখে ধারণ করিলে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। 
রূপবান রসই জল॥ রস হইতে উৎপন্ন দ্রব্ই রসের আধার 
হইবার যোগ্য | 

দ্রব্য কখনও নিঃশেষে রসত্যাগ করে না ব। ত্যাগ করিতে 
পারে না। যাহাতে যাহা নাই, তাহ! হইতে তাহার উৎপত্তি 
অসম্ভব । রসে সকলের অস্তিত্ব ছিল বলিরাই রূপবান রস ব৷ 
জল হইতে সকলের উৎপত্তি সম্ভব । রস জলীয় হওয়ায় অনম্ত 
ভাবরসের স্থুলভাব অনস্ত জলরাশির সুচনা সম্ভব হইয়াছে। 
জল যেরূপ মাটির আধার মাটাও সেইরূপ জলের আধার । 
উহারা কেহ কাহাকেও নিঃশেষে ত্যাগ করে না। যত 
শ্রকারেই পরিক্ষার করা হউক না! কেন, জলে মাটি থাকিবেই। 
অনেকে বলিতে পারে পরিজ্রত জল বা মগ্যে মাঁটি .থাকে না। 
অনুসন্ধিৎস্থ কিন্তু উহার তলায়ও তলানি জমিতে দেখিয়াছে। 
এ তলানি মাটি ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে ন!। মাটি ভার 
বন্ত। রস দ্রব বা জলে পরিণত হইলে তেজের প্রভাবে মাটি 
নিম্মগামী হইয়া ষে জলের আধার হয়, উন্তপ্ত অপরিষ্কৃত জলই 
তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ । 

রস রূপবান বা! জলে পরিণত হইলে তেজ মাটির আশ্রয় 


৯০ স্েদ গন্মেম্ষণা! 


গ্রহণ করিয়া জলের তাপ রক্ষা করে । সতেজ রসাল1 মাটি' 
ক্রমেই দৃঢ় ও পুষ্ট হইয়া চলিল। তেজে দীপ্তি থাকিলেও 
তেজের দীপ্ডি নাই। দ্রব্যের আশ্রয় লাভ করিয়া! উহা! দ্রধ্যকে 
দীপ্তিশীল করিয়া তুলে । 

দীপ্তিমান সমস্তই তৈজস। পারদ, গন্ধক, স্বর্ণ, রৌপ্য, 
লৌহ, অভ্র, সীসক, বঙ্গ, ক্ষার, তৈল ও মণিমুক্তাদি দীপ্তিশীল 
হওয়ায় উহারা তৈজস নামের যোগ্য । আছ্যার রূপবান প্রেম- 
রসে তেজের অত্যধিক প্রভাবই তৈজস পদার্থের সুচনা করে। 
রূপবান দ্রব্সমূহের মধ্যে জলই আদি দ্রব্য । সতেজ রূপবাঁন 
রস ব। জল তেজের অত্যধিক প্রভাবে তৈজস পদার্থে পরিণত 
হইতে বাধ্য। তেজের তারতম্যের অনুপাতে এক দুগ্ধ যেরূপ 
দধি, ক্ষীর, সর, ছানা, মাখন ও স্বত প্রভৃতি দ্রব্যে পরিবর্তিত 
হয়, জল-নিম্বস্থ মাটির আশ্রিত পঙ্গু রসও সেইরূপ তেজের 
তারতম্যে বছরূপী বিবিধ তৈজস পদার্থে পরিবপ্তিত হইয়! 
চলিয়াছে। 

পারদই আদি ধাতু । উহাকে রসরাজ বল! হয়। স্বর্ণ 
প্রভৃতি কতকগুলি তৈজস পদার্থের সহিত উহার এতই ঘনিষ্ট 
সম্বন্ধ যে উহারা সহজেই মিলিত হইতে সমর্থ। পরম্পরের 
সহজ মিলন প্রত্যক্ষ হওয়ায় উহাদিগকে পারদের রূপান্তর 
অমুমান করা অমূলক নহে । দীপ্ডিশীল তৈজস পদার্থ সমস্তই 
চন্দ্র বাচক। চন্দ্র জলজ | 

রসাল ও তেজন্বিনী মাটি জলে থাকিয়া জলেই পুষ্ট ॥ 


হেলে গাবেহনা! ১৫ 


পু্টিশীল মাটির গর্ভে তৈজস পদার্থসমূহ ক্রমে পরিবদ্ধিত 
হওয়ায় অনন্ত জলরাশির মধ্য হইতে একটা দৃঢ় ডিম্বাকার ভূখণ্ড 
গাত্রোথান করে । জল হইতে উিত ও জলবেষ্টিত অগ্ডাকার 
এই বিশাল ভূখণ্ড মজ বা চন্দ্রদ্ধীপ নামে পরিচিত। চন্দ্রদ্বীপ 
বছ তৈজস পদার্থের খনি । এই চন্দ্রদ্বীপই আদিচন্দ্র। এস্থানে 
অশধারের প্রভাবে তেজ, জল ও মাটির বহুবিধ সংযোগ 
বিয়োগ সংঘটিত হয় বলিয়াই বিবিধ তৈজস পদার্থের সুচন! 
সম্ভব হয়। 

্বপরদ্রষ্ট্ার স্তায় অর্ধনিদ্রিত বায়ুই জড় জগতের জনক। 
পঙ্গু রস ও অন্ধ তেজের ক্রিয়া কৌশলে উৎপন্ন এই ভূখণ্ড শক্তি 
দুইটীর একমাত্র নেত। বায়ুর কম্মত্যাগে জড় হইতে বাধ্য 
হইয়াছে । জড় হইলেও দ্রব্যের আশ্রয় লাভ করিয়া চেতন! 
তমসা ক্রমেই আশান্বিতা | 


ভগবান পরমাপ্বারি জাগরণ 
*ভগ” শব্দ এশর্য অর্থ প্রকাশ করে। শক্তি বা গুণই 
এশ্বর্ধ্য । যে গুণী বা এশ্বধ্যবান সেই ভগবান পদবাচ্য | শক্তি 
শক্তিগঢারে শক্তিহীন বা জড় । একমাত্র বাযুই উহার নেতা 
বা চালক ও পালক । শান্তা শীতলা অচেতনা আগ্তার হৃদয় 
রসরাজ্য যেরূপ নাতিশীতল, দ্বিতীয়া উগ্রা চেতনার হৃদয় তেজ 
সেইরূপ অতি উষ্ণ | 


বায় নিগুণ। নিগুণই গুণ ধারণের যোগ্য । নির্মল 


১৩০ বেদে গর্বে 


কাচপাত্রে যে কোন বর্ণের দ্রব্য রাখিলে উহা যেরূপ নিলিপ্ত 
হইয়াও রক্ষিত দ্রব্যের বর্ণ ধারণ করিতে সমর্থ, নিগুণ বায়ুও 
সেইরূপ সমস্ত গুণই ধারণ ও বহন করিতে সমর্থ হইয়। থাকে। 
সে সুগন্ধ, ভুর্ঘন্ধ, শীত ও উষ্ণ যাহাই ধারণ ও বহন করুক ন৷ 
কেন, তাহাকে কিছুতেই কলুষিত করিতে সমর্থ হয় না যখন 
যে গুণের প্রাধান্য উপস্ডিত হয়, নিম্্ল__নির্ণ-_অনন্ত বায়ু 
তখন সেই ধর্মে দীক্ষিত হইয়া তাহারই গুণ বা মহিম! প্রচার 
করিতে সমর্থ । 

বায়ু শান্তিপ্রিয় । একমাত্র শান্তা শীতলা আগ্যাই তাহার 
শান্তিদাযিনী। শান্তি ও শীতপ্রিয় বায়ুর একমাত্র অবস্থান 
স্থন আদ্া অচেতনার হৃদয় বা অনন্ত রসরাজ্য। পতিপ্রেমে 
ুগ্ধা দ্বিতীয়া চেতনাও তাহার ত্যাজা। নহে । পরিণয় সুত্রে 
আবদ্ধা উহারা উভয়েই শক্তিপনি বারুর প্রেমাকাজ্জিণী । 
এই অনন্ত বায়ুই উহাদের প্রাণ বা আম্মা । াশপতি বায়ুর 
কন্মত্যাগে উহ্বারা উভয়েই প্রলয়ে নিক্ির ছিল সে আজ 
আলম্ত ত্যাগ করিয়াছে । আঁধারের প্রভাবে তেজস্থিনী চেন! 
অচেতনার হৃদয় ব1 স্থলরসে অশান্তিব কারণ হইল,__-কর্তী নহে। 
কম্মফলের আশায় ইচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া কম্ম করিলে কর্তৃত্ব 
আরোপিত হয়। ভাব প্রকাশের ছলে লেখনী ইচ্ছা এবং 
আশার ভাব প্রকাশ করিলেও উহাদের কাহাবও কর্মের ইচ্ছা 
বা আশা ছিল না । তীব্র মছ্য বা ক্ষারে জল মিশ্রিত হইলে 
উহার! যেরূপ উত্তপ্ত হইয়াও উত্তাপকারক বা! কর্তা হয় না, 


ন্েে গত্খেকপা। ১৭ 


চেতনা ও অচেতনা বা তেজ ও জল সেইরূপ কর্তা হইতে 
পারে না । উহার তাপের কারণ মাত্র । পঙ্গু ও অন্ধ যেরূপ 
মিলিত কর্ম্ম দ্বারা পর্বত লঙ্ঘন করিতে সমর্থ, পঙ্গুরস এবং 
অন্ধতেজের মিলিত কর্্মও সেইরূপ অনন্ত সৃষ্টির কারণ মাত্র । 

শীতল ও উষ্ণ গুণ দুইটী বিরুদ্ধ ধর্মাবলম্বী । বিরুদ্ধ স্বভাব 
রস ও তেজের মিলনে আছ্যা অচেতনার হৃদয়-চন্দ্র যেব্ধূপ 
উত্তপ্ত, আগ্তাও সেইরূপ তেজন্থিনী। রস-শয্যায় শায়িত 
মহানিদ্রীয় অভিভূত বাহু স্বপ্পে যাহা কল্পনা করিতেছিল, ক্রমে 
তাহ বাস্তবে পরিণত হইয়া চলিল। তীব্র স্বভাব তেজের 
প্রভাবে নিগুণ অনন্ত বায়ু চেতনার অধীন হইয়া আজ ক্রমেই 
জাগরিত। তেজের তাপে উত্যক্ত বায়ু উত্তপ্ত রসের সহিত 
বাম্পাকারে উখিত হইয়াছে । যাহা হইতে যাহ। উৎপন্ন হয় 
তাহা সেই গুণ সম্পন্ন হইলেও বাহু কিন্ত নিক্ষিয় বা জড় নহে। 
বিরুদ্ধ স্বভাব শীতল ও উষ্ণ গুণ ছুইটী ধারণ করিয়া মহাশাক্ত, 
মহাগুণী, এশ্বর্ধ্যবান ব! ভগবান বায়ু সতত চলন ও চাঁলনশীল । 
চলন ও চালনশীল কম্মী বারু যোগবাহী। যখন যে গুণের 
প্রাধান্য উপস্থিত হয়, মহাশাক্ত ভগবান বায়ু তখন সেই গুণই 
ধারণ ও বহন করিতে বাধ্য হয় । 

অচেতনা ও চেতনা শক্তি ছুইটাতে আসক্ত নিত্য, সত্য, 
নির্মল ও অনস্ত বিরাট-পুরুষ এই বাধুই যে একমাত্র ভগবান 
পরমাত্মা, উহার প্রকাশ্ঠ কর্্দ সমৃহই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ । 
বায়ু অব্যক্ত হইলেও উহার কর্ণ সমূহ অব্যক্ত বা অপ্রকাশ 

৮ 


৯৮৮ ম্যেদ গজ 


নহে। একমাত্র বায়ুর কর্মপটুতাই ভাবরাজ্যকে স্থুলে পরিণত 
করিয়া! থাকে । বায়ুই স্থুলের প্রাণ বা আত্মা । চলন ও 


চালনশীল এই কন্মী বাহু কর্মত্যাগ করিলে সমস্তই অচল 
হইতে বাধ্য । 


পরমাত্বার ব্রহ্ম দর্শন 


হুদয়ের নিধি জাগিয়াছে। অশান্তি চেতনার সপত্বী- 
হিংসা-বিষে জজ্জরিতা অচেতনা আজ চিতন্যময়ী | যে 
কখনও ছুঃখ ভোগ করে নাই, সেই অজ্ঞ ॥ জ্ঞানের জ্ঞান 
থাকে না। জ্ঞানের গুরু অশান্তির ভীষণ তাড়নায় বিজ্ঞ 
পরমাত্ম বায়ুই জ্ঞানের নেতা । বিরুদ্ধ স্বভাব রস ও তেজের 
মিলনেই পরমাত্া বিজ্ঞ হইয়া থাকে । প্রিয়তমা শাস্তির ভুঃখে 
পরমাত্না যেরূপ ছুঃখত, পরমাত্। বায়ুর দুঃখে শাস্তি আগ্ভাও 
সেইরূপ অশান্তি ভোগ করে। 

অবশ্থান ও উৎপত্তি স্থানকে যোনি বলে। যোনিই ব্রহ্ম । 
পরমাত্ব। বায়ু কখনও শান্তি আগার আশ্রয় ত্যাগ করে না। 
আছ্ঠা শান্তির প্রেমরসই মহারসিক বায়ুর একমাত্র অবস্থান 
স্থান। অশাস্তির আশ্রয় তেজের তাড়নায় শাস্তির আশ্রয় 
রস হইতে জাগরিত বা উখিত হওয়ায় অবস্থান ও উৎপত্তি- 
স্কান একমাত্র আগ্যাই পরমাত্ব। বায়ুর ত্রন্ম। অনাদি হইয়াও 
আগ্ভার প্রেমরস হইতে আত্মপ্রকাশ করায় পরমাত্বা বায়ুকে 
যোনি সম্ভুত বল৷ অমূলক নহে । 


ন্রেদ গঞব্লেযণা ৯৯) 


বিক্ষোড়ক দ্রবোর খনি রস-বিকার চন্দ্রের ধাতব লবণ, 
তৈল ও গন্ধক প্রভৃতি তৈজস পদার্থ তমসার তাপে বিগলিত 
ও মিলিত হইয়! ভীষণ উত্তপ্ত হইয়াছে । উত্তপ্ত রসশয্যায় 
শায়িত উত্ত্যক্ত বায়ু রসের সহিত বাম্পাকারে গাত্রোখান 
করিয়া দেখিল-_ব্রহ্গরূপিণী নিম্মলা আছ্যা তমসার তেজে 
পুড়িয়া 'কাজল-ঘন কালীরূপে অবতীর্ণ । সে আজ চঞ্চল! 
অশান্তির উতপীডনে তাহার আর সে শাস্তভাব নাই। 

হৃদয়ের নিধি মহাঁরসিক বায়ুকে চঞ্চল গ্যাসের ধুমের মত 
কাল দেখিয়া শান্তি আগ্যার হৃদয় শোকে ও ক্ষোভে না 
ফাটিলেও আজ শতচ্ছিত্র প্রায়। সে বাখিত। হইয়াও বায়ুকে 
সাম্তবনা দানে বিরত হইল না| পরমাত্বা বায়ুর জাগরণে 
কম্মিষ্ঠা শান্তি ও অশান্তি বায়ুকে একাধিকারে লইবার জন্ত 
ভূমূল সংগ্রামের আয়োজনে নিযুক্তা হইয়াছে। উহাদের 
সে আয়োজন পরমাত্মা বায়ুকে ক্রমেই ক্ষুব্ধ ও উগ্র করিয়া 
তুলিল। বায়ুর উগ্রতার অনুপাতে শক্তি ডুইটাও ক্রমেই উগ্রা!। 
শক্তি দুইটিতে আসক্ত বায়ু, উহাদের বিবাদ মীমাংসা করিতে 
নিযুক্ত হইল। 


্্্য 


পতির জাগরণে সতীর প্রাণ নাচিয়া উঠিয়াছে। চেতনা 
তমসার আজ আনন্দের সীমা নাই। সপত্বী তামসীর বুকে 
আগুণ স্বালিয়। সগুণ পরমাত্ম! বায়ুর সহিত সতত রমণ করি- 


০ ন্েদে গন্বেনণা। 


বার মহান্ুযোগ উপস্থিত। অস্তরায় একমাত্র জল | জলই 
আগুণের একমাত্র শক্র । প্রেমরসের গাঢ় আলিঙ্গন শিথিল 
হইয়াছে ॥ রসের সহিত বায়ুর বিচ্ছেদ সাধন করিতে 
পারিলেই তাহার বাসন। পুর্ণ হইতে পারে | 

অন্তর্ধামী ভখবান বারুর তাহা বুঝিতে বাকী রহিল না। 
চেতনা ও অচেতনার বিরুদ্ধ মনোভাব বা গুণে সগুণ বায়ু 
ক্রমেই উগ্র। অশান্তির কবলে শান্তিরসের অবশ্য বিনাশ 
বুঝিতে পারিয় শান্তির উত্তপ্ত প্রেমরসের সহিত চিরসঙ্গিনী 
পতিপ্রাণ শান্তিকে লইয়। গ্যাসের ধুমের মত সগুণ বায়ু 
শান্তির শান্তি রক্ষায় ব্যস্ত | 

রুক্ষম্বভাব চলন ও চাঁলনশীল কম্মী বাবু ছিদ্র কারক। 
তেজের প্রভাবে ধুআাকার বায়ু চলনশীল হইবামাত্র আগ্যার 
হৃদয়চন্দ্র শুম্যগর্ড বা সছিতদ্র হইল। শব্দের আধার শুহ্তই 
€তেজের প্রভা বিকাশের একমাত্র স্থান। স্থানের সন্ধান 
পাইয়া তেজন্বিনী চেতনার অন্তরে আজ মহা আনন্দ 
উপস্থিত। 

বায়ু শব্কারক॥। তেজের তেজ রদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
চন্দ্রের শুন্যগর্ডে বায়ুর প্রবাহ ত্রমেই ভীষনতর হইয়। চলিল। 
অগ্নেয়গিরি হইতে অগ্নি উদ্লীরণের পুর্বে যেরূপ ভূমিকম্প 
উপস্থিত হয়, আগ্ভার হৃদয়-চন্দ্রও সেইরূপ অবিরত কম্পমান 
হইয়াছে । শব্দকারক ভগবান বায়ুর ভীষণ প্রবাহে জী 
ক্রীহ্রীহী ছ ছু শব্দায়ান অনন্ত বিক্ষোড়ক দ্রব্যের খনি 


ন্রেদ গল্লেহ্ঞ্ী ২২১৯ 


বিরাট ভূখণ্ড চন্দ্রদীপা আজ বিভীষিকাময় ভীষণ ও শব্দের 
সহিত বিদীর্ণ হইয়া বন্ুধা বিক্ষিপ্ত হইল। 

আজ আর শুন্যের অভাব নাই। অনস্ত আকাশ 
স্যপ্টি করিয়া আছ্যার প্রেম-রসের সহিত অনন্ত অসীম বায়ু 
ধুাকারে একাই তাহার অধীশ্বর । কালো গ্যাসের ধুমে 
আকাশ ভরিয়াছে । তেজের ভীষণ প্রভাবে চন্দ্রের জলরাশি 
বাম্পাকারে বা ধৃত্াকারে অপসারিত হইতে আরম্ভ করিল । 
এ ধুমের শেষ নাই। অফুরন্ত সেই ধুমরাশির সহিত আছ্যার 
হৃদয়চক্দরর বা তৈজস পদার্থের খনি আদি চন্দ্র অশ্রি উদ্লীরণ 
করিতে আরস্ত করিয়াছে । রুদ্রদেব যেন রৌদ্রকে অগ্ররে 
করিয়া আবির্ভূত আজ । অগ্নি সংযোগ করিলে চরকাঁ 
বাজী যেরূপ একই স্থানে ঘুরিয়৷ ঘুরিয়া নিজেকে প্রদক্ষিণ 
করে, চন্দ্রদ্বীপও সেইরূপ অগ্নি উদ্দীরণ করিতে করিতে 
গতিশীল হইয়৷ সুর্য নামে অভিহিত হয় । গ্রহ-নক্ষত্র সমূহ 
সূর্য্য নামধারী এই চন্দ্রের বিক্ষিপ্ত অংশ ভিন্ন আর কিছুই 
নহে। উহাদ্দিগকে প্রসব করিয়াই সুর্য রোধ হয় সবিতা 
নাম ধারণ করিয়াছে । 

শান্তা শীতল আছ্যা আজ মুস্তিমতী অশানস্তি। পিপাসাক্স' 
অস্থিরা করালবদনা যেন অনস্ভত লোল-রসন। বিস্তার করিয়া 
শাস্তিরসের সর্বনাশ সাধনে ব্যস্ত হইয়! উঠিয়াছে। শান্তিরাজ্য 
অশীস্তির শাসনে শাসিত হওয়ায় সকলেই অশাস্ত,-_ মহা 
অশীস্তি উপস্থিত আজ । 88280, 
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জ্যোতর্ম্ময় চন্দ্র 

তমসার মনের আধার ঘুচিয়াও ঘুচিল না। শান্তিপ্রিয় 
মহাপ্রেমিক বায়ু চিরস্গিনী প্রেমিকা শান্তিকে ত্যাগ করিতে 
পারে নাই। অশান্তির উৎপীড়নে সে যখনই 'শাস্ত হয়, 
শান্তিদায়িনী অচেতন। তখন তাহার একমাত্র সহায় । প্রেম- 
রসের সহিত অচেতনা আছ্যাকে লইয়া পরমাত্মা বায়ু নৃতন 
রসরাজ্য গড়িয়াছে। 

এ রাজ্যও সামান্য নহে। প্রশস্ত বিশাল ক্ষেত্র অবিষ্ষার 
করিয়াও শান্তির শান্তিরক্ষা কঠিন হইয়াছে । প্রাণ-প্রতিম 
পতি অচেতন!র প্রেমরসে মজিয়া থাকিলে তমসার মনের 
আধার ঘুচিবে না, গুজ্বলিত আশার আলো মুহছর্তেই 
নির্বাপিত হইবে । তমস! তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিল না। 

রসই মহারমিক বাধুর একমাত্র আশ্রয় । তমস! রসের 
সঙ্গ ত্যাগ করিতে পারে না। যেখানে রস সেইখানেই 
তমগী। প্রহরী চেতনারূপিণী। তমসার তেজে তামসী যেরূপ 
রুষ্টা, পরমাত্বা বায়ুও সেইরূপ উগ্র। অশান্তির সঙ্গ ত্যাগ 
করিয়াও শাস্তির শান্তি নাই। তমসার পশ্চাতে পিপাসাতুর 
অশান্তির আগুন রসের সন্ধানে ছুটিয়াছে-তমস। নিশান। 
তাহার । 

তমসার অন্তরে আশার আলো উপস্থিত। প্রভাকরের 
প্রভা তাহার আংশিক মনের আধার ঘুচাইল। শাস্তি 
পুনরায় শান্তি হারাইতে বসিয়াছে। নূতন রসরাজ্য নুর্য্যের 
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প্রভা ধারণ করিয়া আজ জ্যোতিণ্য় চন্দ্রনামে অভিহিত 
হইল । 

আলো, তাপ, শোষণ ও ধারণ যেরূপ সুর্যের প্রভাব, 
রসদানে তুষ্ট করা সেইরূপ চন্দ্রের শক্তি। নিষ্ঠুর প্ররুতি 
সুর্যের প্রথর তাপে উত্তপ্ত হইয়াও অনন্ত স্ুধার আকর 
মহাত্যাগী সুধাকর সুধা বিতরণে বিমুখ হয় না। ন্ুর্য্যের 
প্রভাবেই চন্দ্র প্রভাবশীল। চন্দ্রের উপর মুর্য্যের প্রভাব 
যত অধিক হয়, উত্তাপে বরফের ন্যায় রসরাজ ততই রস ত্যাগ 
করিয়া থাকে । 

নিন্নল রসরাজ্যের অর্দাংশ হইতে তমসা অন্তহিতা । 
স্বচ্ছ কাচপত্রে প্রদীপ্ত অগ্নির হ্ঠায় নিম্মল রসরাজ্য আজ 
অশান্তির আগুন ন্ুর্য্যের প্রভাব ধারণ করিয়। উত্তপ্ত ও 
জ্যোতিশ্ময় হইয়াছে । জ্বালাময়ী অশান্তির তীব্র স্বালায় 
জর্জরিত শান্তির হদয় শোকে ও ক্ষোভে আজ চঞ্চল। 
অসন্া সে তাপে প্রেমরসের দ্ঢ় বন্ধন ক্রমেই শিথিল 
হইয়া চলিল। মহাপ্রেমিক বায়ু চিরসঙ্গিনী শান্তির অশান্তিতে 
মহা অশান্ত । রষ্ট অরির ন্যায় সে রসের সহিত বাম্পাকারে 
অশান্তির বিনাশ সাধনে উদ্যত হইল । শাস্তি তাহাকে সাস্তবনা 
দিতে অসমর্থ হইয়াছে । পতি বিরহ অবশ্যস্তাবী অনুমান 
করিয়া সতী যেন অবিরত অশ্রু বিসজ্জন করিতে আরম্ভ করিল। 
তাহার অশ্রু বিসর্জন বা চত্দ্রের রসত্যাগে সূর্য্য ও চন্দ্রের 
ব্যবধান স্থান জলে জলাকীর্ণ সমুদ্র আকার। শান্তির আশ্রয় 


২২৪ মেদ গবেষণা 


লাভে উৎসুক অনস্তবায়ু যাহা অশান্তির রাজ্য ত্যাগ করিয়' 
ক্রমাগ্তত নৃতন শাস্তিরাজ্যে আসিতেছিল, তাহা আর অধিক দূর 
অগ্রসর হইতে সমর্থ হইল না। অপগত এবং অভ্যাগত 'ঘায়ু 
উভয়ে উভয়ের দ্বারা বাধাপ্রাণ্ড ও মিলিত হইয়। নিম্গগামী 
হইয়াছে। নিন্প আকাঁশে যেন মহাগ্রলয় উপস্থিত। সর্বত্র 
অশান্তির প্রভাব বিদ্যমান দেখিয়াও অনস্ত পথের পথিক অনস্ত 
বায়ু শান্তির শান্তি অনুসন্ধানে বিরত হইল না। 


পৃথিবী 


কোন সময় কতদিনে কি করিয়া পৃথিবীর উৎপত্তি সম্ভব 
হইয়াছিল, কেহ তাহা দেখে নাই, শুনে নাই বা জানে না। 
অনুসন্ধিৎস্ু কেবল কারণ বলিতে সমর্থ। অনুমান হইলেও 
তাহ প্রত্যক্ষের ম্যায় । প্রকাশ্য কার্ধ্যই প্রত্যক্ষ কারণের 
সন্ধান দিয়া থাকে । পৃথিবী নিজেই কেবল তাহার উৎপত্তির 
কারণ প্রদর্শন করিতে সমর্থ । 

মৃত্কণার সমষ্টিই গুৃথিবী। পুর্বে আদিরসে মারির 
সন্ধান পাওয়া গিয়াছে । মাটি রসময়ী। রসাশ্রিতা মাটিই 
যে কেবল জলের আধার হইবার যোগ্য! আদি চন্ত্রই তাহার 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ । জলে মাটি থাকে বলিয়াই জল অপেক্ষা গুরু 
এঁ মাটি নিম্নগামী হইয়া! জলের আধার হইতে সমর্থ হয়। 
জল হইতে আগতা৷ মাটি জলেই পুষ্টা । 

জলের আঁর অভাব নাই। রসরাজ চন্দ্র বিগলিম্ত 


ম্বেদ গন্দেষ্ণা। ২ 


শান্তির মেঘে পরিণত হইয়! শুন্তমার্গে ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমান্‌। 
বায়ু উহার নেতা। মেঘভারে শূন্তমার্গ যেন অবনত হইয়া 
পড়িয়াছে। বর্ষা সমাগতা'। সুর্য হইতে বছদূরে এবং 
চন্দ্রের নিকটে মেঘমাল1 অবিরত বর্ষণ করিতেছে । চন্দ্র ও. 
স্র্ষয্যের ব্যবধান স্থান মে বর্ষণে প্লাবিত হইয়াছে । অবিরত 
ত্যাগের ফলে চন্দ্র এক্ষণে ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হইয়৷ হীন 
শক্তি। বিস্তৃত জলরাশির উপরও সুর্যের প্রভাব উপস্থিত। 
সে তাপে উত্তপ্ত জলরাশি স্বৎকণ। ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল । 

ভীবণ তপন তাপে জলরাশি যতই উত্তপ্ত, মাটি ততই নিম্র- 
গামী ও সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া জলের আধার হইতে আরম্ভ করিল। 
শাস্তির শাস্তি নাই ॥ যেখানে সে সেইখানেই অশান্তির করাল 
ছবি বিদ্যমান থাকায় শান্তিকামী অশাস্তির কবলে পতিত হইতে 
বাধ্য । শান্তির জনই পরমা'ত্বা বায়ুর এত অশান্তি । শাস্তির 
আশা ত্যাগ করিলে বোধ হয় তাহাকে অশান্তির ভাঁড়ন। 
সম্থ করিতে হইত না। পরমাত্বা বায়ু শাস্তির শাস্তি রক্ষার 
জন্য উত্তপ্ত জলের সহিত বাম্পাকারে চন্দ্রলোকে চন্দ্রের ক্ষর- 
পূরণে উদ্‌্গত হইয়াছে । 

সুর্যের প্রখর তাপে উত্তপ্ত বায়ু বাম্পাকারে যত্তই উদ্দান্ত 
হইল, জলরাশি শুক হওয়ায় মাটি ততই স্থদ্ঢ হইয়া আত্ম- 
প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। কতদিনে সঙ্বৰদ্ধ মাটি 
অগুঁকার পৃথিবীতে পরিণত হইয়। বারিধিবক্ষে ভাসমান 
হইয়াছে তাহ প্রকাশ করা কঠিন। জল হইতে গাত্রোখান 
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ব1 আত্মপ্রকাশ করায় জলই পৃথিবীর সাক্ষাৎ যোনি ব! ব্রহ্ষ- 
পদদবাচ্য। ৃ্‌ 

নিত্য বস্ত হইতে অনিত্যের উৎপত্তি সম্ভব হয় না। রস 
নত্য হওয়ায় রূপবান রস বা জল নিত্য হইতে বাধ্য | জলের 
নাশ নাই । খাগ্য-খাদক সম্বন্ধ হইলেও অগ্নি ও জল কেহ 
কাহাকেও বিনাশ করিতে সমর্থ হয় না। জল শু হইতে 
দেখিয়া! উহার বিনাশ কল্পনা কর! ভুল । এই জলই চন্দ্রলোকে 
গমন করিয়া চন্দ্রের ক্ষয় নিবারণ করে এবং সুষ্যের প্রভাবে 
মেঘে পরিণত হইয়া বৃষ্টিরূপে পুথিবীকে আলিঙ্গন করিয়! 
থাকে । রসময়ী মাটি কখনও জলহীন। হয় না। এই পৃথিবীতে 
৩ ভাগ জল ও এক ভাগ স্থল ব! কঠিন পদার্থ থাকিবেই। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
কাল 


মাটি ভাসিন্নাছে। নুর্য্ের প্রখর তাপে উত্তপ্ত জলরাশি 
হইতে উত্যক্ত বায়ু বাম্পাকারে ছুটিয়াছে ; ছুটিয়াছে পুনরায় 
পশ্চিম প্রদেশে চন্্রলোকে শান্তির সন্ধানে । মায়ামুগ্ধ রত্বাকর 
মাটিকে বক্ষে ধারণ করিয়। শুভ্র ফেনিল উত্তাল তরঙ্গ-রঙ্গে নৃত্য 
করে ছয় রাগে। তাহার ঘাতি প্রতিঘাতে ছত্রিশ রাগিনী 
আদি সুরে সুর বাঁধিয়া রসময়ী মাটির প্রার্থনা-গীতি 
গাহিতেছে। কির ধারণা শ্বেত শতদলবাসিনী বাণী যেন 
নাচিরা নাচিয়। বীণ।র সুরে ত্রহ্মবিদ্যা। গুচারে নিধুক্তা আজ । 

গ্রহ-নক্ষত্র সকলেই একদৃষ্টিতে মাটির দিকে চাহিয়া আছে। 
রসময়ীকে গ্রহণের আকাজঙ্ষ। সকলেরই প্রবল । আপন হাতে 
গড়া মাটির প্রতি গ্রহণের আকর্ষণ-প্রতিযোগিত। পরমাত্বা 
বায়ুকে ব্যথিত করিয়াছে । তাহার উগ্র প্রবাহ ভীষণতম 
হইয়া উঠিল। পৃথিবী ও চন্দ্র কেহই সে প্রবাহ সহ করিতে 
সমর্থ হইল না,উভয়ই আজ চঞ্চল। পশ্চিমগামী ঘুণি 
বারুর প্রবল প্রবাহে পৃথিবী যেরূপ পূর্বাবর্তে ঘুণিতা, বা 
চালিত হইল, চন্দ্রও সেইরূপ ধীর গমনে পৃথিবীর অনুগামী 
হইয়া! কালের সুচনা করিল । 

কালের আদি ছিল,--অন্ত নীই। অসীম অনম্ত কালের 
শোতে নিপতিতা শান্তি ও অশান্তি বিগ্রহ করিতে করিতে 


২২৮৮ শ্রেে গব্ষেঅণ্গা 


অনস্তের দিকে ছুটিয়াছে। কালের শাসনে অনুশাঁসিত হইয়া 
গ্রহগণ মাটির মায়! ত্যাগ করিতে পারিল না। সকুলেই 
প্রাণপণে প্রভাব বিস্তার করিয়া অশান্তির সৃষ্টি করিল। 
পরমাস্বা সে অশান্তির করাল কবল হইতে মুক্তি পাইল না, 
শাস্তির সহিত সমান অধিকার দান করিয়। অশাস্তিকে চির- 
সঙ্গিনী করিতে বাধ্য হইল। গ্রহ-নক্ষত্র তাহার উপর যতই 
অশান্তির প্রভাব বিস্তার করে, পৃথিবী ও চন্দ্র ততই শাস্ভিময়ী 
স্থধাদানে তাহাকে পরিতৃপ্ত বা সাস্ত্বন৷ দিয়! থাকে । 

পরমাত্নী বায়ুই কেবল কাঁলের জনক । কালের কারণ শীতল 
ও উষ্ণগুণ দুইটাতে আসক্ত মহাশাক্ত ভগবান বাযু উহাদের 
প্রভাব ধারণ ও প্রচার করে বলিয়াই দিন, রাত্রি, পক্ষ, মাস, 
খতু, অয়ন ও বৎসর প্রভৃতি কালে কেবল শীতল ও উষ্ণ গুণের 
তারতম্য উপলব্ধি হইয়। থাকে । ভাষায় আমর যত প্রক।র 
গুণই বর্ণনা করি না কেন,_কালের শাসনে অনুশাসিত। 
পুথিবীতে শীতল ও উষ্ণ ভিন্ন অন্ত গুণ নাই । সুস্থ-অনুস্থ ও 
সুখ-দুঃখ গ্রভৃতি গুণবাচক সমস্ত শব্দই শীতল ও উষ্ণ গুণ 
দুইটীর নামান্তর মাত্র । 

আহ্চিক গতি 

গৃথিবী ও চন্দ্র আজ ভ্রমণশীল। উহাদের যতটুকু অংশ 
সুর্য্যের সম্মুখীন হয়, ততটুকু অংশই প্রভাবশীল ও উজ্জ্বল। 
তমসার মনের আধার আংশিক ঘুচিল। ভ্রম্ণশীল পৃথিবী 
ও চন্দ্রের উপর সুর্যের একাধিপত্য রহিল না। কালের 


তব্হেদ গব্েজ্ষপা ২২৯১ 


শাসনে শান্তি ও অশান্তি পতিপ্রেমের সমান স্বত্ব অধিকার 
করিতে বাধ্য হইয়াছে । পরমাত্মা বায়ুর দুই ঘরে বসতি 
ঘটিল। 

গুথিবী ২৪ ঘণ্টায় একবার মাত্র ঘুরিয়া থাকে । ঘুরিবার 
সময় উহার সুর্যের সম্মুখীন অংশটুকু দিন এবং বিপরীত অংশে 
রাত্রি হয়। ুর্য্যের প্রভাবে দিন যেরূপ উষ্ণ, চন্দ্রের প্রভাবে 
রাত্রিকাল সেইবূপ স্নিগ্ধ ও শীতল । মিলিত দিন ও রাত্রি ২৪ 
ঘণ্টাকাল এক দিনমান। চন্দ্র ও সুর্য্যের সম্মুখে ক্রমে অগ্রসর 
হওয়ায় পৃথিবীর উপর উহাদের প্রভাব বিস্তারে তারতম্য ঘটে। 
উহাদের প্রভাব অনুপাতেই প্রাতর্‌, মধ্য।হ্ু, অপরাহু, সায়াহু, 
নিশা, মহানিশা ও শেষ রাত্রি প্রভৃতি কালে শীত ও উষ্ণ গুণের 
তারতম্য উপলদ্ধি হয় । দিবাভাগে অশান্তি চেতনার আগুন 
সূর্যের প্রভাবে ভগবান পরমাত্মা বায়ু ও পৃথিবী যেরূপ উগ্র, 
রাত্রিকালে শাস্তিঅচেতনার শান্ত-প্রভাব স্বধাকরের ্ি্শীতল 
স্ুধাপান করিয়া সেইরূপ শাস্তভাব ধারণ করে। শাস্তি ও 
অশান্তির সংসারে পরমাত্মা বাযুই একা সংসারী । এঘর ওঘর 
দুই ঘরে আসা যাওয়াই তাহার প্রধান কন্মন । দিন ও রাত্রি 
পরমাত্ম! বাবুর বক্ষে অবিরত ক্রীড়ারত হওয়ায় বায়ুর আবর্থে 
পতিত৷ গৃথিবী আজ শীতোষ্ এবং সুখ-ছুঃখকে সঙ্গের সাথী 
করিতে বাধ্য হইয়াছে। পরমাত্মা বায়ুই উহার একমাত্র নেতা । 
প্রাণ-প্রতিম বায়ুকে পতিত্বে বরণ করিয়া, গৃথিবী বারুর 
'অনুগামিনী হুইয়াছে। 


২৩০ ন্বেদ গর্বেষ্ষন্গা 
পাক্ষিক গতি 

চন্দ্র চলিয়াছে,_-গতি অতি মন্থরা। মাটিকে রসময়ী 
করিতে একা রসরাজই সমর্থ । ব্যথিত না হইলে ব্যথিতের 
বেদনা মন্্ন স্পর্শ করে না। অশান্তির উৎ্পীড়নে ব্যথিত সে 
মাটির বেদন! উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে। 

রসদেহে বায়ুই এক? দেহী । দেহের বেদন। দেহী উপলব্ধি 
করিতে বাধ্য । ক্ষয়ের অপর নাম রোগ ॥। রোগই অশান্তি । 
রোগজ্ঞ বারুই কেবল জানে"-_সত্যম ভিন্ন ইহার অন্য ওষধ 
নাই। একান্ত শান্তি আর কাহারও ভাগ্যে জুটিবে না । একই 
স্থানে অবিরত সুর্যের প্রভাব যতটা তাঁপদায়ক, ঘূণিত 
অবস্থায় ততটণ সম্ভব হয় না । চন্দ্রের একাংশে সূর্য এবং অপর 
অংশে তমসা অবিরত প্রভাব বিস্তার করিতেছিল । উহাদের 
প্রভাব অক্ষুণ্ন থাকিলেও চালিত চন্দ্রে মার পূর্বের ন্তায় এক 
স্থানে অধিক সময় প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হইল না । অশান্তির 
গ্রভাবের মধ্যেও শান্তির শান্তি অনেকট। ফিরিয়া আসিল। 
নিয়মাধীন ব৷ সংযমী চন্দ্রের ক্ষয় অনেকটা আরোগ্যের পথে 
অগ্রসর হইয়াছে । ক্ষীণদেহ সে রসময়ী মাটির রসে ক্রমেই 
পুষ্ট । পুষ্ট হইলেও ক্ষয়ের সম্ভাবনা দূর হইল না,--ক্ষয় ও 
পূরণ নিয়মাধীন হইল। অশান্তির করাল কবল হইতে একান্ত 
মুক্তি না ঘটিলেও সুখ এবং ছুঃখ সমভাব ধারণ করায় চন্দ্র 


স্বর্গসুখ লাভ করিয়াছে | 
পৃথিবীর উত্তপ্ত অংশ পূর্বাবর্তে ঘুরিয়া সৃর্ধ্য-প্রভাবের 
গতিপথ অতিক্রম করিয়াছে । নিশা সমাগতা । শান্ত সিপ্ধ 


ব্েদ গন্েেহ] ৩০১. 


পূর্ণচন্দ্র দর্শন করিয়া প্রখর তাপে তাপিতা সে দিনের ক্লান্তি 
দূর করিল। চির অশাস্তিতে উৎ্পীড়িত যে--সে যদি 
একবার শান্তির আশ্রয় লাভ করে, তবে আর তাহাকে ত্যাগ 
করিতে পারে ন1। 

ব্যথিতে বাথিতে যেন মহামিলন উপস্থিত। অশান্তির 
উৎপীড়নে শুক্ষপারা মাটির আকৰণে অথব। অশান্তির করাল 
কবল হইতে মুক্ত করিবার জন্য মাটিকে আকর্ষণ করিতে যাইয়া 
রসরাজ চন্দ্র আজ মাটির অনুগামী হইয়াছে ! 

পৃথিবী একবার ঘুরিলে চন্দ্রের স্ড অংশ যেরূপ সুর্যের 
দিকে অগ্রসর হয়, সেইরূপ স্ড অংশ উহার সম্মুখ হইতে 
অপসারিত হইয়া খাকে। কালচক্রে ঘৃণিতা পৃথিবী শাস্তা 
শীতল। নিশাকে চির-সঙ্গিনী করিতে ইচ্ছা! করিলেও তাহা 
অসম্ভব হইল | সুখ দুঃখের ম্ঠায় নিশা! ও দিনা উহার চির- 
সঙ্গিনী হইয়াছে। 

প্রতি রাত্রিতে চন্দ্রের 5্ড অংশ ক্ষীণ এবং দ্বিবাভাগে ১৯ 
অংশ বদ্ধিত হইয়া চলিল। পৃথিবীর চতুর্দশবার ঘূর্ণনের পর পনর 
দিনের দিন দিবাভাগে চন্দ্রের ১৫ কলা বা ২$ অংশের সহিত 
সুর্য্যের সাক্ষাৎ ঘটে । নিশ। সেদিন তমসার্তা | এ দিন সুর্যের 
প্রভাব গৃথিবীতে উপস্থিত হইতে যেরূপ বিলম্ব ঘটে, উহার 
প্রভাবও সেইরূপ হীনপ্রভ হয়। চন্দ্র ও সুর্যের এইরূপ 
অবস্থানই অমাবস্যা । নিশাপতি চন্দ্র এই ১৫ পনর দিন 
শিশাকে তমসার আশ্রয়ে রাখিয়! দ্রিবাভাগে ক্রমে অধিক সময় 


২৩২, শ্বেদ গবেষ্ষণ। 


স্র্ধ্যের সহিত অবস্থান করায় এইকাল ক্ুষ্ণপক্ষ নামে অভিহিত 
হয়। আধার ও আলো যেন কালের দুইটী পক্ষ ॥ ১৫ দ্রিনে 
পক্ষ সুচনা করিয়া অমাবস্তায় ক্ৃষ্ণপক্ষের শেষ দিন অতীত 
হইল | নিশাপতি দিনকে দীন করিয়া বন্ধিত নিশিতে । 
পশ্চিম গগণ হইতে ক্রমাগত পুষ্ট শশী শুরু পক্ষ সুচনা করিয়া 
পুনরায় ১৫ দিনের দিন পুর্ধ আকাশে পুর্ণভ্ব লাভ করিল 
নিশিতে | পুণিমার নিশিতে তমস। রূপসী হইয়াছে | ভুই পক্ষে 
পৌর্ণমাপী আজ | চন্দ্রের স্ছ অংশে সুর্ধ্য প্রভাব বিস্তার 
করিতে অসমর্থ | উহা! সর্বদাই তমসার অধীন | তমসার 
অধীন হওয়ায় চন্দ্রের স্ড অংশ সর্বদা লোকচক্ষুর অগোচর 
হইয়াও জ্ঞানচক্ষুর অগোচর হইতে পারে নাই । 
তিথি 
চন্দ্রের গ্রভাব অন্ুপাতই তিথি | স্ূর্ষ্যের ক্রম প্রভাব গতিশীল 
বিশাল রসময়--শাস্তিরাজ্য ব৷ সুধাকরকে ষোল ভাগে বিভক্ত 
করিয়াছে । ্ুর্য্যের প্রভাবে চন্দ্র প্রভাবশীল হওয়ায়, চন্দ্রাংশে 
নুর্ধ্যের প্রভাব ব! চন্দ্রের প্রভাব অনুপাতেই তিথি কল্পিত হয় । 
চন্দ্রের একটা কলা ব! অংশে সুর্যের প্রভাব না থাকায় তিথি 
বা চান্দ্রদিবদ ১৫ পনরটী। পনরটা চান্দ্রদিবসে এক চান্দ্র 
পক্ষ। এই তিথি ব।চান্দ্রদিনগুলি গুরু ও কৃষ্ণ পক্ষে সমান- 
তাবে ভোগ করে। প্রত্যেক তিথির যেকালে তমসারত- 
চক্দ্রের উপর বা তমসার বক্ষে অপাস্তির আগুন সুর্য যতটুকু 
'আলো বিস্তার করে নিম্ষে তাহার হিসাব দেওয়। হইল । 


চক্রে সুর্যের প্রভাব 


শুরুপক্ষ চন্দ্রাংশ 


চত্্রাশ 








২০ বে গন্বেনপা 


বাধিক গতি । 

পূর্ণশশী গগণে উদ্দিত। তাহার স্ুৃধামাখা স্সিগ্ধ শীতল কিরণ- 
রাশি দিঙ.মণ্ডল আলোকিত করিয়৷ প্রেমিক প্রেমিকার প্রাণে 
কত নব আশা কত ভালবাসার প্রীতি-সম্ভার আনিয়াছে। 
পুণিমার নিশিতে চন্দ্রাতপে ঢাক। নীল অস্থু্রাশি হ্বয়স্বর সভার 
শোভ। ধারণ করিল। বাদল বাস্কর ঝমাঝম্‌ জগঝম্পরবে মধ্যে 
মধ্যে মাটির ন্বয়স্বর ঘোষণা করিতেছে । অনাহুত গ্রহ-নক্ষত্র 
যত, সকলেই অপরূপা মাটীর পাণি গ্রহণের আশায় সভার 
শোভা বর্ধন করিয়াছে । আকাশে ফুল ফুটিল অথণিত। জলে 
শত শত দীপমাল৷ দীপালীর মত প্রস্বলিত আজ । পবনের বীশী 
নুর ধরিল মুূলতানে। পুষ্পভার শিরে সহচরী উন্মীমালা যত, 
নাচিয়। নাচিয়। রাশি রাশি পুম্প আনিতেছে ফুলশয্যা করিতে 
রচনা । সভা! মধ্যে রসময়ী মাটি মাঁয়াকুহকিনী, ব্রন্মময় পরমাত্মা! 
বায়ুর সহিত বাঁশীর সুরে সুর মিলাইয়া আপন মনে বিভূগুণ 
গাহিতেছে--আর ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতেছে কে কোথায় 
আছে তাহার অভিলাষী। সভ্যগণ প্রত্যেকেই ভাবে সতী 
তাহারই নিকটে আসিতেছে ; কিন্তু ব্রহ্মময়ী মহামায়া মায়ামুগ্ধ 
করিয়া ক্রমে ক্রমে সকলকেই অতিক্রম করিল। কেহই তাহার 
আশ! ত্যাগ করিতে সমর্থ হইল না,__তীক্কা দৃষ্টি সকলেরই। 
প্রত্যেকেই মাটিকে লক্ষ্য করিয়া ক্ষুব্ধ অন্তরে ঘুরিতেছে নিজ 
নিজ স্থানে । 

গ্রহনক্ষত্র ভ্রমণশীল হওয়ায় পৃথিবী ঘুধিতা। গ্রহরাজ 


ম্বেদে গব্ষেণা। ৩ 


সুর্যের প্রবল গরভাবে যেমন ব্যথিত তেমনই চঞ্চল মাটি 
পরমাত্মা বায়ুকে অবলম্বন করিয়! চলিয়াছে,--চলিয়াছে শাস্তির 
সন্ধানে। পক্ষের পর পক্ষ ও মাসের পর মাসের স্যর্টি করিয়া 
চন্দ্র তাহার অনুগামী । 

গ্রহণের আকর্ষণে পৃথিবী একটি নির্দিষ্ট পথ ধরিয়! 
চলিয়াছে । পথটি সুর্য্যকে ঝেষ্টন করিয়া কিঞ্চিৎ বক্রভাবে 
অবস্থিত । বক্রপথে গমনকালে পুথিবী না হেলিয়া চলিতে 
পারে ন।। সে হেলিয়া চলে বলিয়াই সুর্য সকল সময় 
পৃথিবীর উপর সমভাবে আলো বিস্তার করিতে অসমর্থ ।. 
যে সময় গুথিবীর যে অংশ অধিকক্ষণ সুর্যের আলো ভোগ 
করে, সেই অংশের দিনগুলি বড় ও রাব্রিগুলি ছোট হয়; 
এবং যে সময় পৃথিবীর যে অংশ সুর্যের আলো অল্পকাল 
ভোগ করে, সেই অংশের দিন ছোট ও. রাত্রিগুলি বড হইয়া 
থাকে। বাধিক গতির সময় দিনগুলি ক্রমে ছোট ও 
রাত্রিগুলি বড় হইতে আরম্ভ করিলে পুথিবীতে শীত এবং 
দিনগুলি বড় ও রাত্রিগুলি ছোট হইতে আরম্ত করিলে 
গ্রীষ্মের আধিক্য হয়। পুথিবীর ক্রমগতি যেরূপ দিন ও 
রাত্রির হ্রাস বৃদ্ধি সুচনা করে, শীত ও শ্রীম্মের তারতম্য 
সেইরূপ খতু সুচন। করিয়া থাকে। 


খতু.ও অয়ন কাল। 
ব্রা্মণের গলসংলগ্ন উপবীতের মত সুধ্যের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ 


৬ স্বেদ গব্ষেক্ণা 


হইতে পৃথিবী পুর্ধাবর্তে ঘুরিয়! ঘুরিয়৷ উত্তর-পূর্ব অভিমুখে 
চলিয়াছে। গুথিবীর উপর সূর্যের প্রভাব ক্রমে হ্বাসু পাইতে 
আরম্ভ করিল। ৯ই আ'ষাটের পর হইতে বুহত্বম দিনগুলি 
ক্ষুদ্রতর ও ক্ষুদ্রতম রাত্রির আয়তন ক্রমে বদ্ধিত হইয়া 
চলিয়াছে। ৯ই ভাদ্র বর্ষ বিগতা ॥ 

মেঘ ও বার প্রভাব আজ মন্দভাবাপন্ন। শরতের 
শুভ্র মেঘমাল! ঘুরিয়। ঘুরিয়া পৃথিবীর নিকট যেন বিদায় 
প্রার্থী। ১০ই আষাঢ় হইতে চন্দ্র ষে সংযমের পথে অগ্রসর 
হইয়াছে, ১০ই ভাদ্র হইতে তাহার প্রমাণ প্রত্যক্ষ হইল। 
ত্যাগের ইচ্ছ। ত্যাগ করিয়া ক্রমেই সঞ্চয়ের ইচ্ছা তাহার 
বলবততী। ৯ই আশ্বিন সূর্য্য পৃথিবীর উপর যতটুকু সময় 
প্রভাব বিস্তার করে, চন্দ্রও ততটুকু সময় প্রভাবশীল হওয়ায় 
দিন ও রাত্রি সমান হইল । ১০ই আশ্বিন হইতে দিন অপেক্ষা 
রাত্রির আয়তন ক্রমে বদ্ধিত। পুথিবীর উত্তরাংশে তমসা 
ক্রমে অধিক সময় প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে । 

হেমন্তের আগমন অনুমান করিয়। ৯ই কার্তিক শরৎ বিদায় 
গ্রহণ করিয়াছে । ১০ই কান্তিক হইতে পুথিবী হেমন্তের 
সুখশীতল ছায়ায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া ৯ই পৌষ যখন সুর্যের উত্তর- 
পুর্বাংশের শেষ সীমায় উপস্থিত, সুর্য তখন দক্ষিণায়ন 
পথের শেষ সীমায় পদার্পণ করিল । দিনের দীনতা। চরমে 
উপনীত হইয়াছে, রাত্রি দীর্ঘতম আজ । 

সূর্য্য পৃথিবীর স্ঠায় ভ্রমণশীল, কিন্তু চলনশীল নহে। বর্ষা, 


ল্রেদ গব্েঅঞন্া শন 


শরৎ ও হেমন্ত খতুতে পৃথিবী পূর্বাবর্তে ঘুরিয়। ঘুরিয়। স্র্য্যের 
দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ হইতে উত্তর-পূর্বাভিমুখে গমনকালে স্তুর্য্য 
ক্রমেই পৃথিবীর দক্ষিণে থাকিতে বাধ্য হয় । এই সময় স্থ্য 
পুথিবীর দক্ষিণে অবস্থান করে বলিয়া এই কালের নাম 
দক্ষিণায়ন কাঁল। দক্ষিণায়ন কালে, পৃথিবীর উত্তরমের 
স্থানটিতে ছয় মাস কাল সুর্যের আলো প্রবেশ করিতে সমর্থ 
হয় না। 

পুথিবী সুর্য্যের উত্তর-পূর্বাংশ অতিক্রম করিয়৷ দক্ষিণ- 
পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিল। এবার পুথিবী সুর্যের অপর 
পার্শ দিয়া চলিয়াছে। উত্তর-পুর্বাংশে শীতের প্রাধান্ত 
উপস্থিত । ১*ই পৌষ হইতে সুর্য পৃথিবীর উপর ক্রমেই 
অধিক সময় আলো বিস্তার করিতে সমর্থ হইল । প্রথিবীর যে 
অংশ বত অধিক সময় সুর্যের আলো ভোগ করে, দিনগুলি 
ততই বড় এবং রাত্রিগুলি ছোট হইতে বাধ্য। ৯ই ফাল্কুণ 
আর শীতের প্রাধান্য নাই। শীত ও উষ্ণ সমান প্রভাব ধারণ 
করিতে চলিয়াছে। 

বসম্তের প্রভাব উপস্থিত। ১০ই ফাল্ভুণ হইতে সে 
নবদম্পতীর প্রাণে নূতন রসের সঞ্চার করিয়া কত ভালবাসা, 
ও কত নৃতন আশার আশায় উহাদিগকে অনুপ্রাণিত করিয়! 
তুলিল। নুর্য্যের প্রভাব ক্রমে বদ্ধিত হইয়া ৯ই চেত্র দিন ও 
রাত্ৰির আয়তন সমান করিয়াছে । ১*ই চৈত্র হইতে রাত্রি 
অপেক্ষা দিনগুলি ক্রমেই দীর্ঘ হইয়া চলিল। ৯ই বৈশাখ, 


৩৮৮ বেদে গব্েকমণা 


নুর্য্ের প্রথর তাপ উপলদ্ধি করিয়া বসন্ত অন্তদ্ধান 
হইল | 

গ্রীষ্ম সমাগত । ১*ই বৈশাখ হইতে অশান্তির আগুন 
নুর্ধ্য পৃথিবী ও চন্দ্রের উপর পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিতে 
ষত্ববান। উহার প্রথর তাপে মাটিকে দীনা ও শুফপার 
দেখিয়া! রসরাজ চন্দ্র যেন মহাত্যাগী হইয়া উঠিল। মাটিকে 
লইয়া চন্দ্র ও সূর্য্য তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে । উহাদের 
ত্যাগ ও শোষণ রূপ মহাযুদ্ধে মহাত্যাগী চন্দ্রই শেষ পধ্যন্ত 
'জয়ী। ৯ই আষাঢ় পৃথিবীর উপর মুর্য্যের চরম প্রভাবের শেষ 
দিন। পৃথিবীর উপর ক্র্যের চরম প্রভাবে এই দ্বিন যেরূপ 
দীর্ঘতম, রাত্রির আয়তন সেই অনুপাতে হ্রম্বতম হইয়াছে। 
১০ই আষাঢ় বর্ষা সমাগতা । গুক্ষা মাটি রসময়ী আজ । পৃথিবীর 
'দক্ষিণাংশ তমসার্ত হইতে চলিল। 

গৃথিবী স্থর্য্যের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের সীমান্তে উপস্থিত। 
উত্বর-পুর্ধাংশ হইতে পূর্বাবর্তে ঘুরিয়। ঘুরিয়া পৃথিবী স্থ্যকে 
উত্তরে রাখিয়া আসিয়াছে । শীত, বসন্ত ও শ্রীষ্ম খাতুতে 
পুথিবীর দক্ষিণ মেরু স্থানে সুর্য প্রভাব বিস্তার করিতে 
অসমর্থ হওয়ায় উহ! যেরূপ তমসাচ্ছন্ন হয়, উত্তরমেরু স্থানটি 
সেইরূপ নুধ্যের আলে। ভোগ করিতে বাধ্য হয়। এই সময় 
সূর্য্য গুথিবীর উত্তরে উপেক্ষিত হয় বলিয়! উত্তরায়ণ কালের 
স্থ্টি হইয়। থাকে । 

সুষ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে উত্তর-পুর্বাধশ অতিত্রম 


বেদ গবেশণা ৩৯ 


করিয়! সুধ্যকে একবার প্রদক্ষিণ করিতে পৃথিবী যেরূপ নিজেকে 
৩৬৫ বার প্রদক্ষিণ করে, চন্দ্রও সেইরূপ পৃথিবীকে দ্বাদশ বার 
প্রদক্ষিণ করিয়! ছয়টি খু, দুইটি অয়ন ও একটি বৎসর ন্ট 
করিয়া থাকে । 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
ভড়-জগতের সুচনা । 
কালের শাসনে অনুশাসিত। পৃথিবী চলিয়াছে,_-চলিয়াছে 

কালত্বোতে ভাসিয়! ভামিয়া । ভগবান পরমাত্মা পতি তাহার 
একমাত্র সঙ্গী। পরমাত্মা বায়ু সমযোনি ব্রহ্মময়ী মাটির 
সহিত পরিণয় সুত্রে আবদ্ধ । পাকে পাকে উহাদের প্রীতির 
বন্ধন যতই দৃঢ় হইতেছে, অশান্তির আগুন জ্বলন্ত-মুত্তি গ্রহগণ 
ততই রুষ্ট । গ্রহগণের আকর্ষণে অস্থ্রা৷ মাটির শুক্ষ বদন 
নিরীক্ষণ করিয়। পরমাত্বা মহা অশান্ত । মাটির অশাস্তিতেই 
যে তাহার অশান্তি, বৃষ্টির পর প্রারুতিক শান্তভাব তাহার 
জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত । সে রসরাজ্য চন্দ্রলোক হইতে নানাপথে শাস্তিরস 
আনিয়াছে--সুশীতল জল। জোয়ার ও বৃষ্টির প্রভাবে নদ, 
নদী ও সাগর শান্তি প্রবাহিনী তাহারই প্রবাহে । মাটিতে 
অচেতনা শান্তির প্রভাব বা! জলের সঞ্চারই যে জড়জগৎ সুচন! 
করে, আদি চন্দ্রে তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । 


মাটিতে রসের সঞ্চার ও ক্ষয়। 


সুধ্য আজ নিয়মাধীন। কালের শাসনে অনুশাসিত 
নুর্য্যের প্রভাবে চন্দ্রের প্রভাব ও নিয়মিত হইয়াছে । উহার 
সুনির্দিষ্ট প্রভাব দিন ও রাত্রিতে প্রত্যহ দুইবার করিয়। নিয়মিত 


শ্েদে গব্েে্অণা ০৯ 


ভাবে মাটিকে যেরূপ জল দানে সিক্ত এবং তৃপ্ত করে, সুর্য্যের 
প্রভাব সেইরূপ মাটি হইতে জলটুক্ু শোষণ বা স্থানান্তরিত 
করিতে সতত যত্ুবান। সমুদ্র বা সমুদ্রের নিকটবর্তী নদ-নদী 
সমূহে প্রত্যক্ষ নিয়মিত জোয়ার ও ভাট। চন্দ্রের প্রভাব ভিন্ন 
আর কিছুই নহে । জোয়ার ও ভাটার প্রভাব সর্ধত্র বিদ্যমান 
থাকিলেও সমুদ্র ব! সমুদ্রের নিকটবন্তী নদ-নদী সমূহের ন্যায় 
প্রত্যক্ষ নহে । শুক্র! অষ্টমী তিথির পর হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত 
রাত্রে এবং কুষ্ণ-অষ্টমীর পর হইতে অমাবস্যা তিথি পর্যন্ত 
দিনে জোয়ারের প্রভাব ক্রমেই বদ্ধিত হয় । আবার প্রতিপদ 
হইতে সপ্তমী পর্য্যন্ত শুর্ুপক্ষে দিনে এবং ক্লুষ্ণপন্ষের রাত্রিতে 
ভাটার প্রভাব ভ্তমে অধিক হইয়া অষ্টমী তিথিতে জোয়ার ও 
ভাটা সমভাব ধারণ করে । 

অষ্টমীর পর হইতে পুর্ধিমা ও অমাবস্তা পর্য্যন্ত ব্ষ্টির 
সম্ভাবনা যত অধিক, প্রতিপদ হইতে সপ্তমী পর্য্যস্ত ততট! 
নহে। নিয়মিত জলের আদান-ঞুদান মাটির পুষ্টি ও দৃঢ়তা 
সম্পাদক । যত প্রকারই চেষ্টা করা হউক না কেন, মাটি 
কখনও রসহীন1 হয় না। রসময় পরমাত্্া বায়ু প্রির়তম। 
মাটিকে সর্বদা রসময়ী করিতে যত্বুবান। জোয়ার ও বৃষ্টি 
যেরূপ মাটিতে রসের সঞ্ার করে, ভাটা ও তাপ সেইরূপ 
রসের ক্ষয়কারক। কালের শাসনে অনুশাসিতা মাটিতে রসের 
সঞ্চার ও ক্ষয় নিয়মাধীন। কালের একমাত্র জনক পরমাত্বা-. 
বায়ু কুপিত না হইলে কালের বৈষম্য উপস্থিত হয় না। কাল- 


৪২ ব্রি গরব্বেঅন্পা 


বৈষম্যে রসের সঞ্চার ও ক্ষয়বৈষম্য অনিবার্ধ্য । চন্দ্রে রস ও 
নুর্য্ে তাপ বৈষম্যই পরশাত্ম। বায়ুকে কুদ্ধ করিয়া থাকে। 
সর্ষের হীনপ্রভাব বেরূপ চক্দ্রে রস সঞ্চারের কারণ, উহার 
প্রবল প্রভাব সেইরূপ রসরাজ চন্দ্রের ক্ষয় কারক । চন্দ্রে 
রসের সঞ্চার ও ক্ষয়বৈবম্যে পুথিবীতে বিবিধ অশান্তি উপস্থিত 
হয় বলিয়াই সুর্ম্যকে অশান্তির কারণ বলা অমূলক নহে। 


সর্বগ্রাহী রস। 


রস এক। রসের রূপ নাই। রূপের আধার তেজকে 
ধারণ করিয়া উহা! ক্রমেই রূপবান বা স্থুলভাবে পরিণত হয়। 
রসের গুণ শীতল । অন্ধবা মন্দ শক্তিসম্পন্ন তেজ জলের 
আশ্রয় গ্রহণ করিলে শীতল গুণের প্রাধান্য উপস্থিত হইয়! 
থাকে । (হৃষ্টির সূচনা) শীত বা শীতল গুণের প্রাধান্য উপস্থিত 
হইলে রস বা জল উষ্ণ গুণ ধারণ করিতে বাধ্য । উষ্গুণ 
সম্পন্ন তেজস্বী রস হইতে যেরূপ আকাশ, বাতাস, অগ্রি, জল ও 
মাটির সুচন! সম্ভব, শীতল ও উষ্ণ গুণ দুইটির ভাব বিনিময়ে 
সেইরূপ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের সুচনা হইয়া আধেয় 
রূপে আকাশে শব্দ, বাতাসে স্পর্শ, অগ্রি বা তেজে রূপ, জলে 
রস ও মাটিতে গন্ধ প্রভৃতি গুণ অবস্থান করে। ইহারা পুথক 
,হইয়াও পৃথক নহে। বিন সুতায় গাথ। ফুলের মালার মত 
অসংশ্রিষ্ট হইয়াও ইহারা প্রত্যেকের সহিত প্রত্যেকে সংগ্সিই্। 
এক রস বা রসের শীতল গুণ হইতে উৎপন্ন শব্দ,স্পর্ রূপ, রদ 


নদ গহেহ্ষ। ৪৩ 


ও গন্ধ প্রভৃতি গুণে রসের প্রমাণ বিদ্যমান থাকায় উহাদিগকে 
রসযোনি বলা যায় । হৃষ্ট জগতে যাহ। কিছু বিদ্যমান, তাহ। 
সমস্তই ভাবরস হইতে স্বভাবে বা স্থুলভাবে পরিণত হইয়াছে | 
স্থলভাবাপন্ন আধার গুলির যেটিতে বে গুণের প্রাধান্ত থাকে 
তাহাকে সেই গুণের আধার বল! হইয়া থাকে । জলে রসের 
প্রাধান্য যেরূপ জলকে রসের সাক্ষাৎ রূপান্তর ব৷ স্থুলভাব প্রমাণ 
করে _আকাশ, বাতাস, তেজ ও মাঁটি সেইরূপ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, 
ও গন্ধের সাক্ষাৎ রূপান্তর বা স্থুলভাব হইতে বাধ্য । রস জলে 
পরিণত হইয়া জলেই অবস্থান করে । রসে যাহা কিছু ছিল, 
তাহা! সমস্তই জলে বিদ্যমান । রসই সকলের একমাত্র অবস্থান 
স্থান বা সমস্তই রসের রূপান্তর স্বীকার করিলে রস বা জল 
সর্ধময় হইতে বাধ্য । আবার সকলের অবস্থান-স্থান স্বীকার 
করিলে রসকে সর্ধপগ্রাহী বলা অমূলক হইবে না। 


গুণের অংশাংশ কমন । 


অংশ অংশ অংশ অংশ অংশ 
শব্দে শব্দ ॥* স্পর্শ ০ রূপ %* রস %* গন্ধ ৮* আনা 
স্পর্শে-স্পর্শ ॥০ শক %* রূপ %* রস ৯%* গন্ধ %০ 
রূপে- রূপ ॥০ শব %০ স্পর্শ %* রস %০ গন্ধ %০ 
রসে-- রস ॥০ শব্দ %০ স্পর্শ %০ রূপ %০ গন্ধ %* 
গন্ধে গন্ধ ॥* শব্দ %০ স্পর্শ % রূপ ** রস %* ,, 
ইহারা! কেহ কাহারও অভাব সন্য করিতে পাঁরে না! 
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১০০. নেনে গরব্বেহ্যঞ্গা 


ইহাদ্দের যে কোনও একটি নুক্ধস ভাব ধারণ করিলে প্রত্যেকেই 
সুক্্রভাব ধারণ করিতে বাধ্য হয়। নিত্য ভাবরস হইতে 
উৎপন্ন নিত্য ও সত্য উহার! প্রলয়ে ভাবরসেই অবস্থান করিয়া 
থাকে । রস হইতে উৎপন্ন হইয়া! সর্বদা রসে অবস্থান করায় 
রসযোনি উহাদের ব্রন্মও রস । 

গুণ হইতেই কন্ম ও কর্মকলের উৎপত্তি হইয়। থাকে। 
গুণই গুণ হইতে উৎপন্ন দ্রবোর যোনি বা সাক্ষাৎ ব্রহ্ম । 
আকাশ, বাতাস, তাপ, জল ও মাটি--শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও 
গন্ধ গুভৃতি গুণের স্থুলভাব মাত্র । উহার! ঘে-_-যে গুণ হইতে 
উৎপন্ন সেই গুণই তাহার সাক্ষাৎ ব্রহ্ম পদ্রবাচ্য । উহার' 
পৃথক হইয়াও পৃথক নহে । অংশাংশ কল্পনা করিয়। যাহাতে 
যে দ্রব্যের অংশ অধিক বিদ্যমান, সেই দ্রব্যের নামানুসারে 
উহাদের 'পুথক পৃথক নাম হইয়াছে । 


পঞ্চভুতের অংশাংশ কল্পন।। 
অংশ অংশ অংশ 
আকাশে--আকাশ ॥০ আনা বাতাস %০ আনা তেজ %০ আনা 
- জল %* আনা মাটি %* আনা 
বাতাসে--বাতাস ॥০ আনা আকাশ %০ আনা তেজ %* আন 
_- জল ৭০ আনা মাটি %* আনা 
তেজে--তেজ ॥* আনা আকাশ %* আন। বাতাস %* আনা 
-- জল %০ আনা মাটি %* আনা । 


মে লন্েষআণা শুটে 


ংশ ংশ অংশ 
জলে-_ জল ॥* আনা আকাশ %* আন বাতাস %০ আন! 
_- তেজ *%* আনা মাটি %* আনা 
মাঁটিতে-_-মাটি ॥* আনা আকাশ %* আনা বাতাস %* আন! 
-- তেজ ৮০ আনা জল ৮০ আনা। 
গুণে আধার । 
গুণ হইতে উৎপন্ন দ্রব্য গুণ ধারণ করিতে বাধ্য হওয়ায় 
একমাত্র দ্রব্যই গুণের আধার | প্রত্যেক দ্রব্ই পঞ্চাত্মক | 
উহাদের প্রত্যেকটির মধ্যে পাঁচটি গুণ যেরূপ বিদ্যমান, 
প্রত্যেক গুণেও সেইরূপ পঞ্চ মহাভূত ব! পাঁচটি স্থুলের প্রমাণ 
পাওয়া যায় । যে গুণে যেস্থুলের অংশ অধিক, সে গুগ সেই 
স্থলের আধেয় বা আশ্রিত। আবার ষে স্কুলে যে গুণের 
প্রাধান্য থাকে, সে দ্রব্য বা স্কুলভাব সেই গুণের আধার হইবার 
যোগ্য | 


গুণে আধার পরিমাণ । 
শব্দের আধার আকাশ ॥০ আনা -_- 
-_ বাতাস, তেজ, জল ও মাটি' প্রত্যেক %* আনা 
স্গর্শে--্স্পর্শের আধার বাতাস 1০ আনা -- 
-- আকাশ, তেজ, জল ও মাটি প্রত্যেক %* আনা 
রূপের আধার তেজ ॥* আনা -- 
-_ আকাশ, বাতাস, জল ও মাটি প্রত্যেক %* আন! 





শবে 


পে 





৪৩৬ শেল গবেন্মণ। 








রসে রসের আধার জল ॥০ আনা -_- 
__ আকাশ, বাতাস, তেজ ও মাটি প্রত্যেক %* আনা 
গন্ধে গন্ধের আধার মাটি ॥* আনা -_- ৰ 


শ*" আকাশ, বাতাস, তেজ ও জল প্রত্যেক %* আন 


আধারে গুণ পারমাণ। 

আকাশে--..শকাংশ ॥০ আনা -- 

--স্গর্শ রূপ, রস ও গন্ধ প্রত্যেক %* আনা । 
বাতাসে----ম্পর্শাংশ ॥* আনা "_ 

-- শব, রূপ, রস ও গন্ধ প্রত্যেক &০ আনা 
তেজোন্ীশরপাংশ ॥০ আনা -- 

--" শব্দ, স্পর্শ, রস ও গন্ধ প্রত্যেক %* আনা । 
জলেম্্্্রসাংস ০ আনা -- 

-- শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও গন্ধ প্রত্যেক %* আন 
মাটিতে-___গন্ধীংশ ॥* আনা _- 

__ শব্দ, স্পর্শ রূপ ও রস প্রত্যেক %* আনা । 


এক রসের বনুত্বে পরিণতি । 
রস জলীয় ॥ রসে তেজের প্রমাণ পাওয়া যায়| (প্রলয় ) 
বিরুদ্ব-ধর্মাবলম্বী রস ও তেজের ভাববিনিময়ে উৎপন্ন জল 
রসের আধার হইয়াও জলীয় রস এক্ষণে অগ্নিসোমীয় হইতে 
বাধ্য । দ্রব্য ওগুণ সমূহ পরস্পর অভিন্ন হওয়ায় উহাদের 
সংযোগ তারতম্যে এই অগ্রিসোমীয় রস বছ | আকাশ, বাতাস, 


ন্বেদে গননা ৪৭ 


অগ্নি, জলও মাটি ভিন্ন অন্য মৌলিক দ্রব্যের প্রমাণ পাওয়া যায় 
না। রস বহু হইলেও এই পাঁচটি দ্রব্য-গুণের সংযোগ তারতম্যে 
কেবল মধুর, অস্্র, লবণ, কটু, তিক্ত ও কৰায় রসই প্রধানতঃ 
উপলদ্ধিযোগ্য | যত প্রকার রসই থাকুক না কেন, প্রত্যেক 
রসে কেবল এই বড়-রসেরই তারতম্য উপলদ্ধি হইয়। থাকে । 


যড় রসের স্থষ্টি। 


১। মাটি ও জলগুণের প্রাধান্য উপন্ডিত হইলে যে মধুর 
রস উৎপন্ন হয়, মাটির আশ্রিত রষ্টির জলই তাহার প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ। বৃষ্টির জল তিক্তরস প্রধান । মাটির আশ্রয়ে থাকিয়। 
কয়েকদিনের মধ্যে উহাকে মধুর ভাব ধারণ করিতে দেখা যায় । 
মধুর রসে মাটির গু৭1/০ আনা, জলগুণ 1/০ আনা, আকাশ 
শুণ %০ আনা, বায়ুগ্ডুণ %* আনা ও অগ্রিগুণ %০ আনা প্রিমাণ 
অবস্থান করে। 

২। অগ্নি ও জলগুণের প্রাধান্য অগ্নরস স্থ্টিকারক। কাচপাত্রে 
বদ্ধজল শীতকালে মাটির মীচে প্রোথিত হইলে কিছুদিন পর 
উহাতে অক্রসের প্রমাণ পাওয়! যায়। অস্রসে মাটির তাপ 
বা অগ্রিগুণ__1/* আনা, জলগুণ--1/০ আনা, আকাঁশগুণ-_ 
%০ আনা, বায়ুগ্ুণ- % আনা ও মুদৃগুণ--%০ আন হিসাবে 
অবস্থিত। 

৩। সমুদ্রতলে বছ আগ্নেয়গিরি অবস্থান করায় অগ্নি ও 
স্বদৃগুণ বহুল মাটির আশ্রিত জল লবণরসে পরিণত হইয়া 


৪৮৮ নে গঙ্জেঅলা 


থাকে । অগ্নি ও সুদ্গুণের প্রাধান্য উপস্থিত হইলে যে 
লবণরসের উৎপত্তি হয়, অগ্নিদঞ্ধ বা পোঁড়ামাটিই তাহার 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ। লবণরসে অগ্নিগুণ--1/০ আনা, স্বদগুণ-_1/০ 
আনা, আকাশগুণ_%*, আনা, বায়ুগুণ--*%* আনা ও জলগুণ 
-০/* আনা হিসাবে অবস্থান করে । 

৪। বায়ু ও জলগুণের প্রাধান্য উপস্থিত হইলে কটুরসের 
সুচনা যে অবশ্যন্তাবী, আবদ্ধ পাত্রে অশ্রিসিদ্ধ জলের কটু বা 
ঝাল রসই তাহার প্রমাণ । কটুরসে বায়ুগুণ পাঁচ আনা, 
জলগুণ পাঁচ আনা; আকাশগুণ দুই আনা, অগ্নিগুণ দুই আনা 
ও স্বদৃগ্ডণ দুই আনা মাত্রার অবস্থিত | 

€₹। বায়ু ও আকাশগুণের প্রাধান্তেই অন্তরীক্ষ বা বৃষ্টির 
জল তিক্তরম । তিক্তরসে বাযুগুণ পাঁচ আনা, আকাশগুণ 
পাঁচ আনা, অগ্নিগুণ ছুই আনা, জলগুগণ ছুই আনা ও ম্বদৃগুণ 
ছুই আন হিসাবে অবস্থিত | 

৬। বায়ু ও স্থদ্গুণের প্রাধান্য উপস্থিত হইলে কষায় রস 
' স্ুচিত হইয়া থাকে । ছায়ায় বাতাসে শুক্ষ মাটিই কেবল 
কথায় রসে বায়ু ও ম্বদৃগুণের প্রাধান্য উপলদ্ধি করাইতে সমর্থ । 
কষায় রসে বারুগুণ পাঁচ আনা» ম্বদ্‌গুণ পাঁচ আনা, আকাশগুণ 
দুই আনা, অগ্রিগুণ দুই আনা ও জলগুণ ছুই আনা অনুমিত 
হয়। ' 

প্রতি রসে সর্ধরসের অস্তিত্ব ও পরিমাণ । 
দ্রব্য ও দ্রব্যগুণসমূহ প্রত্যেকটা সংশ্লিষ্ট দোষে দুষ্ট হওয়ায় 


ব্রেদ গব্েম্মা! ০৯ 


ষড়রসের প্রত্যেকটা সংশ্লিষ্ট দোষে দুষ্ট হইতে বাধ্য । 
ইহাদের প্রত্যেকটাতে অপর পাঁচটা রস স্থুল ও সুঙ্গ্রভাবে 
অবস্থিত। যাহাতে যে রসের প্রাধান্য থাকে, তাহা সেই 
রসের নাম ধারণ করে | যথা_ 
অংশ অংশ অংশ 
মধুররসে মধুরভাব ॥* আনা অক্র ১২ গণ্ডা লবণ /১২ গণ্ডা_ 
_ কটু /১২ গণ্ডা তিক্ত /১২ গণ্ডা ক্ষায় /১২ গণ্ডা | 
অল্পরসে অকল্প ॥* আনা মধুর /১২ গণ্ডা লবণ /১২ গণ্ডা_ 
--কটু /১২ খণ্ডা তিক্ত /১২ গণ্ডা কষায় /১২ গণ্ডা। 
লবণরসে লবণ ॥* আনা মধুর /১২ গণ্ডা অন্তর /১২ গণ্ডা- 
__কটু /১২ গণ্ডা তিক্ত /১২ গণ্ডা কষায় /১২ গণ্ডা। 
কটুরসে কটু ॥* আনা মধুর /১২ গণ্ডা অন /১২ গণ্ডা_- 
--লবণ /১২ গণ্ডা তিক্ত /১২ গণ্ডা কষায় /১২ গণ্ড1। 
তিক্তরসে তিক্ত ॥* আন! মধুর./১২ গণ্ডা অমন /১২ গণ্ডা_ 
-লবণ /১২ গণ্ডা কটু /১২ গণ্ড কষায় /১২ গণ্ডা। 
কষায়রসে কষায় ॥* আনা মধুর /১২ গণ্ডা অয় /১২ গণ্ড-- 
-_ লবণ /১২ গণ্ডা কটু /১২ গণ্ডা তিক্ত /১২ গণ্ডা | 
রস অব্যক্ত । উহা! ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। চক্ষু, 
কর্ণ, নাসিকা» জিহ্বা! ও ত্বক বা চর্ম প্রভৃতি পাঁচটা জ্বানেক্রিয়ের 
সাহায্যে আত্মাই কেবল উহার শ্বাদ গ্রহণের যোগ্য । আত্ম! 
কণ দ্বারা শব্দের নব রস, চক্ষু দ্বারা রূপরল, ত্বক বা চণ্ম ছার! 


স্সর্শরস ও নাসিক। দ্বারা গন্ধরসের স্বাদ গ্রহণে যেরূপ সমর্থ 
৪ 


0০ নে গন্নেষ্যণা! 


রসনা ব৷ জিহ্বার সহায়তায় মধুরাদি ষড়রসের স্বাদ গ্রহণেও 
সেইরূপ সমর্থ হইয়া! থাকে । স্বাদ গ্রহণে সমর্থ হইয়াও আত্মা 
উহা প্রকাশ করিতে অসমর্থ হওয়ায় অব্যক্ত বিষয়ের গবেষণা 
অব্যক্তই থাকিয়া যায় । রসজ্জ অনুপন্ধিৎস্ত যদি অনুসন্ধান 
করে.তবেই ইহার প্ররুত তত্ব উপলব্ধি করিতে পারে | মাটিতে 
সমস্ত দ্রব্য ও গুণের লমাবেশই মাটিকে পর্ধরসান্িত। করিয়াছে । 


জড় আত্ম। 


জল পঙ্গু। বাধুই উহার একমাত্র নেতাঁ। কর্মী বায়ু 
যখনই ক্লাস্ত হয়, তখনই বৃষ্টির সহিত রসময়ী মাটিকে আলিঙ্গন 
করিয়। শ্রান্তি দূর করে । অশান্তির ভীষণ তাড়নায় উৎপীড়িত 
রসময় বায়ু শান্তির আশায় জলের প্রতি কণার সহিত বহুধা 
বিচ্ছিন্ন হইয়া আত্মারূপে বহুভাবে মাটির গর্ডে আবদ্ধ হইয়াছে, 
--তমসা সঙ্গিনী তাহার। যাহা কিছু ছিল, তাহা সমস্তই 
জলের সহিত মাটিতে আত্মসমর্পন করিয়াছে । সাধারণ চক্ষুর 
অগোচর হইয়াও তাহা বীজে রৃক্ষের হ্যায় রসায়নবিদ্‌ 
অনুসন্ধিৎসুর নিকট সমস্তই স্থপ্রকাশ । রসময়ী মাটির গর্ভে 
আবদ্ধ আত্মা তমসার তেজে স্তৃণ্ত শিশুর ন্যায় রসশয্যায় 
শায়িত ও অগ্ধনিদ্রিত বা জড়। শান্তিরসের আর প্রগা 
আলিঙ্গন নাই, শাস্তি হইয়াছে অশান্তির আশ্রিতা । রূক্ষ- 
স্বভাব তমসাই কেবল আত্মার মহানিদ্রার অন্তরায় । পরমাত্মা 
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বায়ুর বিচ্ছিন্ন এবং আবদ্ধ অবস্থাই আত্মা। গমনাগমন ও 
ভাব বিনিময়ে শক্তিহীন আত্মাই জড় আত্ম! নামে অভিহিত। 
জড় দেহ 

পতিসঙ্গে বীজরূগী সতেজ জল বা রস ধারণ করিয়া মাটি 
আজ চিন্ময়ী। রূপের আধার অন্ধ তেজ তমসার সহিত 
মাটির গর্ডে অবস্থান করিয়া অচেতনার একমাত্র আশ্রয় জল: 
বা রস ক্রমেই বহুভাবে বহুরূপ ধারণ করিতে চলিয়াছে । 
চেতনা তমসার তাপে উহ ক্রমেই গু ও দৃঢ় । দৃঢ় 
হইয়াও উহা রসময় আত্মাকে ত্যাগ করে নাই । জলের দু 
আলিঙ্গনে আত্মা প্রায় অচল ব! জড় অবস্থায় অবস্থিত। 

আদি চন্দ্রের ন্যায় পৃথিবীতেও জল হইতে রস, উপরস ; 
ধাতু, উপধাতু + রত্বু, উপরত্ব; ধাতব লবণ, তৈল ও প্রস্তর 
প্রভৃতি বহুবিধ তৈজস পদার্থের উৎপত্তি সম্ভব হইয়াছে। 
তেজের প্রাধান্তে জল দৃঢ় হইলে পঙ্গু বা জড় হইতে বাধ্য হইয়া 
থাকে । শাস্তিকামী জলযোনি আত্মা চিরসঙ্গিনী অচেতনাকে 
ত্যাগ করিতে অসমর্থ বলিয়াই সে আজ অচেতনার আধার 
জলের দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ বা জড়দেহের দেহী | গর্ভবতী 
মাটি ক্রমেই পীনোন্নত! পয়ন্থিনী,_-যেন পূর্ণা যুবত্তী। উহার 
উত্তর বক্ষে পুরুষ ও প্রকৃতিরূপে গৌরীশঙ্কর ও কাঞ্চনজঙ্া 
সবার আধার পীনোন্নত পয়োধর দুইটি যেন অন্ত্রভেদী 
হইয়াছে । কালের শাসনে অনুশাসিত। মাটি জড় হইয়াও- 
রত্ব প্রসবিনী। সে আজ বছ জড় সন্তানের জননী হইতে, 
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চলিয়াছে। তৈজস পদার্থে সর্বদাই তেজের প্রভাব অধিক । 
তেজের প্রভাব অধিক থাকায় ভূগর্ভস্থ রসবিকার সমস্তই তৈজস 
নামে অভিহিত । | 

জড়জগতে আত্মার উদ্যম, উৎসাহ, বুদ্ধি আছে-_সীমাবদ্ধ । 
মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার আছে ; ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও তৃর্তি আছে ;স্ 
নাই কেবল ভাব বিনিময়ের শক্তি । রসময়ী মাটির ক্রোড়ে 
মাটির রসে পরিপুষ্ট ও পরিবদ্ধিত এই জড়জগতের একমাত্র 
প্রতিপালক পর মাত্সা বায়ুই আত্মার পিতা,-_জল ব্রন্মরূপিণী 
যোনি বা দেহ এবং গর্ভধারিণী ব্রহ্মময়ী মাটি উহাদের একমাত্র 
মাতা । 

মহাত্যাগী চন্দ্রের প্রভাবে তেজের প্রভাব হীনপ্রভ ॥ 
শাস্তি আগ্যা অশান্তির সঙ্গিনী হইয়াও এস্থানে শান্তিদায়িনী | 
এরূপ শান্তি আর কোনও স্থানে নাই বলিয়াই শান্তিপ্রির 
পরমাত্মা ব্রহ্মময়ী পৃথিবীকে চিরসঙ্গিনী করিয়াছে । তেজের 
প্রভাবে স্বপ্ন চিগ্রয়ী এবং অচেতনা চৈতন্যময়ী হইয়াও আদি 
চক্ট্রের ন্যায় কখনও অশাস্তির একাধিকারে আমিবে না। 

জল আগুনের চিরশক্র । চেতন। শাস্তির বক্ষে এস্থানেও 
সময় সময় অশান্তির আগুন প্রন্বলিত করিতে প্রয়াস পায়, 
কিন্তু নিত্য নৃতন শান্তিজলের শুভ আগমনে উহার সকল চেষ্টা 
ব্যর্থ হয়! থাকে । মাটির শাস্তি ও আত্মার তৃপ্তি সাধনের 
জন্য পরমা! বাধু অবিরত পুরাতন দিয়া চক্দরলোক হইতে 
নান। পথে নিত্য নৃতন শাস্তিজল বহনে নিযুক্ত রহিয়াছে । 
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বহুদিন একস্থানে আবদ্ধ না থাকিলে জল তেজন্বী হইতে 
পারে না। মাটির গর্ডে আবদ্ধ জল বছবিধ তৈজস দেহ 
ধারণ করিলেও বিজয়ী রসরাজের মহান ত্যাগে এ পুথিবী 
স্ষ্যে পরিণত হইতে সমর্থ হইবে না1। তেজের প্রভাব বদ্ধিত 
হইলে উহা যে জলে নিমজ্জিত হইর! মহাপ্রলয় সুচনা 
করিবে,_-সময় সময় সাময়িক ভূমিকম্প হইতে তাহার প্রমাণ, 
পাওয়া যায়। 


কষফ। 


তৈজস পদার্থ ধারণ করিয়া নিদাঁঘে শুক হইলেও 
গর্ভবতী মাটির অন্তরে রসের সথ্ণর নিয়মিত। ৯ই আষাটের 
পর হইতে সুর্য্যের প্রবল প্রভাব দীন হইয়া চলিল। উহার 
মন্দ প্রভাবে চন্দ্রের প্রভাব ক্রমেই মন্দ। উগ্রন্থভাব বায়ুর 
উগ্রতা কথঞ্চিৎ শাস্তভাব ধারণ করিয়াছে । নিদাঘের প্রবল 
বায়ুপ্রবাহে শ্রান্ত ক্লান্ত মেঘগুলি যেন জলভারে অবনত । 
নভোমগুডল প্রায়ই মেঘার্ত। উহার। শাস্তিতে মাটির বক্ষে 
অবিশ্রান্ত স্দুমন্দ শান্তিবারি সিঞ্চন করিয়। ক্লাস্তি তুর করিবার 
অবসর পাইয়াছে। বর্ষা সমাগতা । তমসার্তা। মাটি অবিরত 
শান্তিসুধা পান করিয়া রসম্য়ী আজ । 

আধারে তেজের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । (প্রলয়) 
মেঘের ছায়া বা অন্ধকারে মাটির গর্ভে তেজের প্রাধান্ঠ 
অনিবাধ্য । অশান্তির আশ্রয় তেজন্বী তেজ মাটির বঙ্ষস্থূ 
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শাস্তিবারি শোষণ করিতে অত্যন্ত আগ্রহশীল হইল । শ্াস্তিতে 
“অশান্তির প্রভাব উপলব্ধি করিয়াও অবিরত শান্তিস্ধা, পানে 
আস্ত বায়ু এই সময় অত্যন্ত কুপিত হয়। ক্রুদ্ধ হইলে কষ্টে 
'অপটু হইতে বাধ্য । শাস্তির আশ্রয় জলের একমাত্র নেতা 
পরমাত্বা বায়ুর অলসতায় মাটির আশ্রিত রস প্রভাবহীন 
হইয়াছে । তেজস্বী হইয়াও জলের প্রাধান্যে তেজ মাটির 
বক্ষস্থ জলগুলি শোষণ করিতে সমর্থ হইল না। অসমর্থ 
হুইয়াও সে উৎসাহহীন হয় নাই | 

নিদাঘের প্রখর তাপে দপ্ধপ্রায় মাটির বক্ষে অবিরত 
মেঘের ছায়া বা অন্ধকারের প্রাধান্য ভূগর্ভস্থ তেজের তেজ 
বৃদ্ধি করায় বর্ষার প্রারভ্তে মাটিতে অগ্নি ও স্বদৃগুণের প্রাধান্ 
উপস্থিত। তেজ ও ম্দৃগুণের প্রাধান্য উপস্থিত হইলে লবণ 
রসের উৎপত্তি অনিবার্ধ্য । (বষড়রস ) লবণরস জলের 
পিচ্ছিলতা সম্পাদক । জলের পিচ্ছিলতাই জলে তৈল ও 
আঠার অস্তিত্ব প্রমাণ করে। ধুনাতে জল সংযোগ করিলে 
'কমাঠার উৎপত্তি হয়। আঠা, জল ও তৈল মিলিত হইতে সমর্থ। 
ধুনা, তৈল ও জল একত্র দিলিত হইলে ষে প্রকার পিচ্ছিল 
পদার্থের উৎপত্তি সম্ভব, বর্ষাকালে অবিরত স্বুরষ্টির প্রভাবে 
মাটির বক্ষস্থ জলকেও সেইরূপ পিচ্ছিল পদার্থে পরিণত হইতে 
দেখা যায়। কফে তৈলাংশ থাঁকায় উহা! জলের উপর ভাসিতে 
সমর্থ । 

মেঘমালার আচ্ছাদনী ভেদ করিয়া সুর্য পুথিবীর উপর 
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প্রভাব বিস্তারে প্রায়ই অসমর্থ। তেজন্বী হইয়াও জলের 
প্রাধান্যে শীম্ভভাবাপন্ন মাটির তেজ সামান্য হইলেও মাটির 
বক্ষস্থ জলরাশিকে সম্পূর্ণ শোষণ করিতে সমর্থ হয় নাই। 
মেঘের ছায়ায় বা অন্ধকারে তেজন্বী মাটির তেজ ও ম্ব্দ্‌্গুণের 
প্রাধান্যে বর্যাকালে লবণরসের উৎপত্তি অনিবার্য হইয়াছে । 
লবণরসের প্রভাবে মাটির বক্ষস্থ অবিদঞ্ধ জল লবণাক্ত হইয়া 
পিচ্ছিলভাব ধারণ করিল । 

মন্দতেজজ তেজের প্রভাবে প্রভাবাম্বিত অবিদগ্ধ পিচ্ছিল- 
ভাবাপনন লবণরস জলই কফ নামে পরিচিত। উহা! তেজের 
প্রভাবে প্রগাটভাব থারণ করিলে মধুর রসে পরিবগিত হয়। 
কক-_-গুরু, শীতল ও স্সিপ্ধ। গুরু, শীতল, ন্সি্ধ ও পিচ্ছিল 
প্রভৃতি গুণসম্পন্ন মধুর স্বভাব কফ ভেদবুদ্ধিহীন । মহা" 
প্রেমিকই কেবল প্রেমের আলিঙ্গনে সকলকে মুগ্ধ ও জয় 
করিতে সমর্থ । অচেতনা আগ্চার একমাত্র আশ্রয় রস বা 
জল কফে পরিবস্তিত হইলে মধুর স্বভাব আছ্যা তাহারই আশ্রয় 
গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। .পতিপ্রাণা মধুর-প্রর্ৃতি সে আজ 
শান্তিকামী রসময় পরমাত্ন। বাহুর সহিত কফের আশ্রিত । 
পরমাত্মা বারু আগা শান্তির সঙ্গ ত্যাগ করিতে পারে 
নাই । মধুরে মাধুরে আজ মধুর মিলন উপস্থিত । 

| 

বর্ষার প্রভাব আর নাই । রত্বপ্রসবিনী খতুমতী রসময়ী 

মাটি অনন্ত কাল প্রসব করিয়া চলিয়াছে,_-চলিয়াছে নান! 


০৬ ম্রেদে গতিন্মঞ্। 


রঙ্গে পতি সঙ্গে হেলিয়! ছুলিয়া। শাস্তি কিন্ত শান্তি হারাইতে 
বসিল। অনন্ত শান্তির যতটুকু অংশ কফের আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়াছে, ততটুকুই ষড়খতুর কবলে পতিত হইয়া! অশাস্তির 
উতৎপীড়নে উৎপীড়িত হইতে আরম্ভ করিল। ষড়খতুর কবলে 
পতিত শাস্তির আশ্রয় ককগুলি অশান্তির আশ্রয় তেজের 
প্রভাবে ক্রমে অক্প, মধুর, তিক্ত, কষায় ও কটুরস ধারণ 
করিতে বাধ্য হইয়াছে । অনন্ত রসময় পরমাত্মা! বায়ুর যতটুকু 
অংশ কফের আশ্রয়ে ছিল, ততটুকু অংশ আজ ষড়রসের 
রসিক হইয়া কফদেহে আবদ্ধ । 

সর্ধপ্রাথম উদ্ভিদের উৎপত্তি চেতন জগতের অগোচর । 
চেতন জগৎ সুচিত হইবার পূর্বেই যে উদ্ভিদের সুচন। হয়ঃ 
উহার প্রকাশ্য ক ন্মই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। বীজের 
সুচনা না হইলে উদ্ভিদের সুচনা যেরূপ অসম্ভব, উদ্ভিদের 
সুচনা না৷ হইলে বীজের সুচনাও সেইরূপ অসম্ভব । লতা, পত্র 
ও মুলপ্রসারী উদ্ভিদ দেখিয়া বীজের প্রয়োজন সম্বন্ধে সন্দেহের 
স্ষ্টি হওয়া অসম্ভব নহে | 

যাহা হইতে বাহার উৎপত্তি হয়, তাহাতে তাহার অস্তিত্ব 
স্বীকার করিলে প্রত্যেক উদ্ভিদ সর্বত্রই বীজের অস্তিত্ব 
স্বীকার করিতে বাধ্য । শক্তিসম্পন্ন প্রতি ও পুরুষের স্থুল 
বা সুক্ষ মিলন স্থানই বীজ নামের যোগ্য । যে উদ্ভিদের যে 
স্থানে সতেজ প্ররুতি ও পুরুষ অবস্থান করে, সে উদ্ভিদ সেই 
স্থান হইতে বিস্তৃতিলাভ করিতে সমর্থ। 


ন্বেদ গে ০ 


অনুসন্ধিৎনুর নিকট বীজে বৃক্ষ নিত্য, সত্য ও প্রত্যক্ষ 
হওয়ায় বীজ এবং উদ্ভিদ কোনটাই অগ্র পশ্চাৎ উৎপন্ন হইতে 
পারে না। যে কোন তত্বজিজ্ঞান্থ একটা বীজের সংযোগ স্থাঁন 
তীক্ষ ছুরিক' ছারা ম্বছু হস্তে গুথক করিলে প্রকৃতি ও পুরুযষাঁকার 
দুইটী পত্র সমন্বিত ব্রন্মরূপিণী গুঁড়ি বা পত্র দুইটার উৎপত্তি 
ও মিলন স্থানের সন্ধান পাইতে পারে । আরও অনুসন্ধিৎসার 
সহিত সন্ধান করিলে উহাতে মূল, পুষ্প ও ফল দৃ্টিগোঁচর হয়। 
প্রত্যক্ষ জ্ঞানের জন্য যে কোন তৈলবীজই প্রশস্ত । একটার 
সন্ধান পাইলে বিজ্ঞ ব্যক্তি এ জাতীয় সর্বত্রই একরূপ দর্শন 
করিতে সমর্থ হইবে | সর্ধত্র স্থুল দর্শনের অযোগ্য হওয়া! অসম্ভব 
নহে বলিয়াই তৈলবীজকে আদর্শ করা হইল । 

তেজ ও রসের আদান প্রদানে খতুমতী মাটির বক্ষে আবদ্ধ 
বা জড় রসময় আত্মার সহিত শায়িত কফগুলি ক্রমে সবুজ 
বর্ণ ধারণ করিয়া সজীব রহিয়াছে | পুনরায় বর্ষা সমাগমে রসময় 
উহ্বার পত্র-পুষ্প সমন্বিত বহু প্রকার বিবিধ আকার উদ্ভিদে 
পরিণত হইল । অশান্তির উৎপীড়নে পরমাত্না বায়ু অশাস্তি, 
শাস্তি ও রসের সহিত বাম্পাকারে উখিত হইতে যাইয়া কফ- 
দেহে বহুভাবে আবদ্ধ হওয়ায় কফগুলি বিভিন্ন প্রকার বুদ্‌বুদের 
ন্যায় ব্ছু আকার ধারণ করিয়াছে বলিয়াই বিভিন্ন প্রকার 
উদ্ভিদের তৃষ্টি সম্ভব. হইয়াছে । জল হইতে উৎপন্ন উহার! 
জলেই পুষ্ট ॥ ছুগ্ধে ঘ্ৃত থাকায় ছুপ্ধ হইতে ম্বতের উৎপত্তি 
যেরূপ সম্ভব, জলে তৈলাক্ত পিচ্ছিল পদার্থ থাকায় জল হইতে 


৮ ন্বেদ গন্বেত্ষণা! 


উদ্ভিদের বীজরূপী কফের আগমও সেইরূপ সম্ভব। আকাশ, 
বাতাস, তেজ, জল ও মাটি উহাদের জীবন ধারণের সহায় 
হইলেও একমাত্র জল ব! রসের অভাবে উহাদের জীবন ধারণ 
অসম্ভব হওয়ায় জলই প্রধান উপাদান হইতে বাধ্য ॥ যাহাতে 
যাহ! নাই, তাহ! হইতে তাহার উৎপত্তি ও পুষ্টি অসম্ভব 
হওয়ায় জলই উহাদের একমাত্র যোনি ব৷ ব্রহ্গপদের যোগ্য । 
জলে উদ্ভিদের সত্বা ছিল বলিয়াই জল হইতে উৎপন্ন উহারা 
জলে পুষ্ট হইতে সমর্থ । 

মাটির গর্ভে তেজের প্রাধান্য বিদ্যমান থাকায় রস যেরপ 
তেজের অধীন হইয়। তৈজস পদার্থে পরিণত হয়, তেজের মন্দ 
প্রভাবে মাটির বক্ষস্থ অবিদদ্ধ রসও সেইরূপ কফে পরিণত 
হুইয় রসাল! রূক্ষলত। বা! উদ্ভিদে পরিবন্তিত হইল। তৈজস 
পদ্দার্থে তেজ এবং উত্ভিদে রসেব বা কফের প্রাধান্য জগতে 
অশান্তি চেতনা ও শান্তি অচেতনার সমান শক্তি ঘোষণা করে। 
মাটিতে রসের আগম-নিগম বা৷ জোয়ার-ভাটা। নিয়মিত হওয়ায় 
মাটির আশ্রিত কালের অধীন রসগ্রাহী উহাদের দেহেও 
রসের আগম-নিগম বা জোয়ার-ভাট! নিয়মিত | 

পিত্তের সুচন। 

বৎসরের পর বৎসর চলিয়াছে,_-খতুর পর খতুম্নাতা মাটি 
বর্ষার জল ধারণ করিয়া বহু জড় সম্ভানের জননী | জননীর 
উত্তর বক্ষে স্ুধার আধার কাঞ্চনজজ্ৰা ও গৌরীশঙ্কর অভ্রভেদী 
শীনোরত পয়োধর দুইটা হইতে অবিরত নিঃন্ত স্ুধারাশি কত 


বরে গলে ০৯১ 


প্রবাহিনী হৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। শত শত প্রবাহিনী নুধা 
লইয়া প্রতি সন্তানের মুখে উপস্থিত । ক্ষুধার সময় সুধা পান 
করিয়া দিন দিন হুষ্টা, পুষ্টা ও বদ্ধিতা তরুলতা৷ পত্র-পুষ্প ও 
ফলভারে অবনত আজ । একুল ওকুল তটিনীর কুলে কত বন 
উপবন স্থষ্টি করিয়া উহার! মাটিকে অপূর্ব সাজে সঙ্জিতা 
করিয়াছে । পরমাত্মা! বারুর চুম্বনে হেলিয়া দুলিয়া পবিত্র- 
স্বভাব র্ক্ষলতা৷ সাম মন্ত্রের সুমধুর সুরে পত্র, পুষ্প, ফল ও 
সুবাস বিতরণ করিয়। সর্বদাই যেন মাতৃপুজায় ব্যস্ত | 

তেজ ও জল কেহই পচনশীল নহে । উহার! প্রত্যেকই 
পরিবর্তনশীল । তেজের আধিক্য যেরূপ রস বা জলকে শোষণ 
করিতে সমর্থ, হীনতেজ তেজের প্রভাব সেইরূপ রস, জল বা 
রসপ্রধান বস্তর অবিদগ্ধকারক। তেজ জলের চিরশক্র । সে 
দূরে থাকিয়া যেরূপ আপন ধন্ম প্রতিপালন করিতে সমর্থ, 
নিকটে সেরূপ নহে । রস ব৷ জলের প্রাধান্য উপস্থিত হইলে 
তেজ হীন-বল হইতে বাধ্য । 

পুজার অর্থয পত্র, পুষ্প, ফল ও সুবাসগুলি মাটি সাদরে 
গ্রহণ করিয়াছে । বনের ছায়ায় বা অন্ধকারে তেজস্বী মাটির 
তেজ উহার রসভাগ শোষণ করিতে ক্রটী করে নাই । তেজ্ের 
উচ্ছিষ্ট শুষ্ক অর্ধ্যগুলি অ'জ মাটির বক্ষে শায়িত। বর্ধার 
অপ্রতিহত প্রভাবে উহারা অবিরত সিক্ত এবং মধ্যে মধ্যে 
বৃষ্টির প্রবল প্রভাবে ধৌত হইয়া নিন্বগামী জলের সহিত 
কতকাংশ মাটিতে, কতকাংশ খাল, বিল, নালা প্রভৃতি নিন্গতর 


৬০ ম্ডেলে গন্দেহ্ঞা 


ভূমি সমূহে, কতকাংশ বা প্রবাহিনীর জলে পতিত হইয়া অপার 
জলধি সঙ্গমে চলিয়াছে,__চলিয়াছে জলযোনি জলের সহিত 
মিশিবে আশায় । সে আশা পূর্ণ হইল না। দুগ্ধ হইতে 
একবার ঘ্বত উত্থিত হইয়া উহ। যেরূপ পুনরায় দুপ্ধের সহিত 
মিলিত হইতে সমর্থ হয় না, মাতৃপুজার অর্থ্গুলিও সেইরূপ 
জলের সহিত মিলিত হইতে সমর্থ হইল না, মাটির অর্ধ্য গ্রহণ 
করিল মাটি । 

রসময় বা জলসিক্তদ্রব্য একস্থানে প্রচুর পরিমাণে জম 
থাকিলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই উহাকে উত্তপ্ত হইতে দেখা 
যায়। প্রচুর পরিমাণ জলসিক্ত বা রসময় দ্রব্য জলের নিঙ্গে 
বা মাটির আশ্রয়ে জম! হইয়াছে । জলের প্রভাবে মাটির তেজ 
মন্দ প্রভাব ধারণ করিলেও তেজের আশ্রয় চেতনা চেষ্টায় 
বিরত হয় নাই। অভাবই কর্মের প্রেরণ? দিয়! থাকে । মাটির 
আশ্রয়ে দ্রব্যের আগম চেতনার উৎসাহ বদ্ধন করিল । 

দ্রব্যই আগুন ম্বালিবার একমাত্র স্থান। সপত্ী আগ্ঠার 
প্রেমরস বা জল হইতে বিচ্ছেদ সাধন করিয়া পরমাত্ন। বায়ুর 
সহিত সতত রমণের আশায় সে উহাদিগকে প্রন্বলিত করিতে 
গিয়াছিল,--কিস্ত জলের প্রবল প্রভাব তাহার সে চেষ্টা ব্যর্থ 
করিয়াছে । রসময় দ্রব্যের সহিত মিলিত হইয়া আগুন 
স্বালিতে অসমর্থ সে উহাদ্দিগকে উত্তপ্ত করিলেও উহার তেজ 
ক্রমে বিদর্ধ হইয়া চলিল | বিদধ্ধ শব্দ রসত্ঞ, পণ্ডিত; দক্ষ বা 
পটু অর্থ বোধক ! জল যেরূপ দ্রব্যগুলিকে নিজের অধিকারে 
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আনয়ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তেজও সেইরূপ চেষ্টার 
ক্রুটী করে নাই। তেজ বিদগ্ধ হইয়াও এ যুদ্ধে জয়ী । বিরুদ্ধ 
ধন্মাবলম্বী উভয়ের বিরুদ্ধ ইচ্ছায় মাটির আশ্রিত দ্রব্যগুলি ক্রমে 
মাটি ও অগ্নিগুণে লবণ, অগ্ি ও জল গুণে অন এবং জল ও 
বায়ুগুণের প্রাধান্তে কটুরসে পরিণত হইয়া সত্য সত্যই অগ্নি গুণ 
সম্পন্ন রসজ্ঞ, পণ্ডিত, দক্ষ, পটু ও পূতি গন্ধ তীব্র ক্ষারবা৷ 
সারে পরিবন্তিত হইয়াছে । চেতনা আগুন জ্বালিতে অসমর্থ 
হইলেও দ্রব্য গুলিকে আয়ত্বাধীন করিল। মাটির তেজ ও 
সুর্যের তাপে বদ্ধজল ক্রমে সুশুষফ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সার- 
গুলিও স্ুশুফ হইয়া! মাটির আশ্রয়ে অবস্থান করিতেছে, 
চেতন তাহার সঙ্গিনী 
পিত্ত 


পৃথিবী সর্বসহা । সে সকলের প্রভাবই সমান ভাবে ধারণ ও 
বহন করিতে সমর্থ । আদি চন্দ্রের স্যায় এস্থানে কেহ একা ধি- 


পত্য বিস্তার করিতে পারে নাই। কালের শাসনে অনুশাসিত! 
এই পৃথিবীতে সকলেই কালের অধীন । বর্ষা শরৎ ও হেমস্ত 
খতুতে এস্বানে তেজ যেরূপ প্রভাব বিস্তার করে, শীত, বসস্ত 
ও গ্রীম্ম খতুতে সেইরূপ রসের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয় । এ 
স্থানে বাহা তেজের প্রভাবে জল ও কফের সঞ্চার এবং জল ও 
কফের প্রভাবে পিত্তের সঞ্চার অবশ্যন্তবী। 

সার এক প্রকার ক্ষার দ্রব্য । পাশ্চাত্য ভাষায় ইহাই গ্যাস 
নামে পরিচিত | মাতৃপুঙ্জার অর্ধ্য বা আবর্জনা গুলি সর্বত্রই 


৬২২ ন্ে গব্ষেষা 


সারে পরিণত হইয়া মাটিতে আত্ম সমর্পণ করিয়াছে । পরিমিত 
জলের সঙ্গ লাভ করিয়া উহা এক প্রকার পুতিগন্ধ বিশিষ্ট 
উত্তপ্ত আগ্নেয় বাম্পসার ত্যাগ করে । সময় সময় উহ্হাকে'অগ্নি 
উদ্‌গীরণ করিতেও দ্রেখা যায় । ভৌতিক আলেয়া এঁ সারের 
প্রতিক্রিয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে । পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা৷ এই 
সার হইতেই গ্যাসের আলো! আবিষ্কার করিয়াছে । উহা যেন 
সাক্ষাৎ রূপবান তেজ । 

“সার” শব্দ--উত্তেজক, তেজ, বল, শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট, বিবিধবর্ণ 
ও পীড়া অর্থ বোধক। ক্ষেত্রের উর্ধরতা বৃদ্ধি করিতে উহার 
তুল্য বস্ত আর নাই। চেতন জগতের কারণ অগ্রিগুণসম্পন্ 
লবণ, অল্ও কটু রসের সমক্তি তীক্ষ, উষ্ণ ও তীব্র রসজ্ঞ 
তেজের প্রতিমূত্তি ক্ষার হইতে য্যাসিড. বা বাস্পসারের ন্যায় 
এই সার হইতে উৎপন্ন বাম্পসারের প্রকাশ্য কনম্মই উহাকে 
মায়ু বা পিত্ত নামে অভিহিত করিয়া থাকে। 

চেতন জগৎ বা জীবদেহে তাপ দাঁন করাই পিত্ডের প্রধান 
ধন্ম। যতক্ষণ উহা জীবদেহে বিগ্ঠমান থাকে, ততক্ষণই দেহ 
তাপবান বা চেতন। চেতন জগৎ বা জীব দেহে তাপের 
অভাব হইলে দেহ অচেতন বা নিষ্ক্রিয় হয়। দেহের নিক্ষিয় 
বা অচেতন অবস্থার অপর নাম ম্বত্যু | 

দেহে আত্মার স্থিতি কালকে আমু বলা হয়। আত্মার শ্রেষ্ঠ 
স্থিতি কালই (পরম+আয়ু) পরমায়ু। পিত্বের অভাবে 
দেহে আত্মার অভাব অনিবার্য হওয়ায় ইতর, শত্রু, শ্রেষ্ঠ ও 
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কেবল অর্থবোধক "পর? শব্দ যোগে নিকুষ্ট বা ইতর বস্ত হইতে 
উৎপন্ন এই মায়ু বাঁপিত্কে পর+মারু বলিলে বোধ হয় ভূল 
হয় না। পরমায়ুঃ শব্দের পরিবর্থে পরমায়ু ভাষার প্রচলন এবং 
শ্রুতি মাধুর্য্যই অন্ুসন্ধিৎস্থর গবেষণা সত্যে পরিণত করে। 

জীবদেহে পিত্ত ভিন্ন অন্য অগ্রি নাই। তেজের অভাবে 
পরমাত্বা বারুর ম্যায় পিত্বের অভাবে জীবদেহে আত্মার 
অভাব অনিবার্য ॥ বিস্ৃচিকা গুভূতি মহামারী মন্দাগ্রি- 
সম্ভূত। বৃষ্টির প্রভাবে জলের সঙ্গ লাভ করিয়া মাটির 
আশ্রিত সার হইতে গ্যাসের ন্তায় সর্ধত্র পিত্বের সঞ্চার 
সম্ভব হওয়ায় জনপদ-ধ্বংসকারিণী মহামারীর সময় বৃষ্টির 
আগমে জীবদেহে অগ্নির ব্দ্ধি ও মহামারীর প্রভাব নাশ 
প্রত্যক্ষ করিয়৷ ইতর ও শ্রেষ্ঠ বাচক পর শব্দ যোগে এই 
পিত্ব বা মায়ুকে পরমায়ু নামে অভিহিত না! করিলে 
চিরসত্যের অপলাপ করা হয়। 

চেতন জগতে একমাত্র এই পিত্ব বা মায়ুই আয়ুঃ, বর্ণ, বল, 
স্বাস্থ্য, উৎসাহ, পুষ্টি, ভা, তেজঃ, ওজঃ, ক্ষুধা, প্রাণ ও তাপ 
উৎপাদক । অপরিমিত জল, রস বা রসময় পদার্থের সঙ্গ লাভ 
করিয়া কালের শাসনে অনুশাসিত এই পিত্ুই আবার দেহে 
দাহ, পাক, ঘর, ক্লেদ। কোথ, (পচা) ও রক্তিমা সমূহ স্থষ্ট 
করিয়া দেহ ও আত্মার মহা! অশাস্তি সি করায় রোগ নামে 
পরিচিত হইতে বাধ্য। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


চেতন জগতের কক্গন। 


কল্পনা নহে মায়া, মিথ্যা নহে । যাহার! কল্পনাকে বাস্তবে 
পরিণত করিতে অসমর্থ, তাহারাই বলে রাক্ষী মায়। কল্পন৷ 
সর্ধনাশী । বিনা কল্পনায় কোন কন্মই হইতে পারে না। 
কল্পিত-কর্ম্দের অনুষ্ঠানই কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করিয়া 
থাকে । যাহা ছিল না বা নই তাহার কল্পনা আসিতে পারে 
না। কল্পনা বাস্তবে পরিণত হইবে আজ,-স্ন। হয় কাল । 
কালে উহার স্বরূপ প্রকাশ হইতে বাধ্য । 
শরতের জলভরা শুভ মেঘগুলি অনিশ্চিতের দিকে চলিয়াছে, 
_-চলিয়াছে সান্ধ্য সমীরণে হেলিয়! দুলিয়। ক্ষুণ্ন মনে শুণ্য পটে 
সু মন্দ ভাবে । সাস্তবনার ছলে সোহাগ ভরে চালিত করিয়। 
বিশ্বকণ্মী পরমাত্ব। বায়ু উহাদের সহিত যেন কত খেলায় মত্ত। 
সে খেলায় যে কত ভাঙ্গা গড়া, কত কল্পনা ও কত আশ! 
বিদ্যমান, খেলার ছলে অঙ্কিত চিত্রলেখা বা আলেখ্যই তাহার 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কুন্ত কারের কল্পন। যেরূপ এক মাটিকে বিভিন্ন 
আকার বহুপ্রকার পাত্রের সুচনা করে, বিশ্বকর্মা বায়ুর 
কল্পনাও সেইরূপ মেঘগুলিকে মুহুর্থে কতঞ্কার বিভিন্ন 
আকার সজীব দেহ, বক্ষ, লতা, বন, উপবন ও পর্কত প্রভৃতির 
সুচনা, পরিবর্তন ও লয় করিয়। অনুসপ্ধিৎসুর প্রাণে কল্পনাকে 
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বাস্তবে পরিণতির অনুসন্ধিৎসা জাগাইয়? চলিয়াছে | কল্পনার 
বিরতি নাই, আঁশাঁর শেষ নাই, স্থষ্ি অশেষ | জগতে যাহা 
কিছু আছে বা বর্তমান নাই, অনন্ত আকাশের চিত্রলেখায় 
তাহার অভাব নাই : 

সন্ধ্যা সমাগত | শষ্টির সন্ধান দিয়া আলেখ্য আজ সন্ধ্যার 
অন্ধকারে আত্মগোপন কিল । অনুসন্ধিৎসুর দৃষ্টি নিন্সগামী 
হইয়া বদ্ধ হইল বদ্ধ জলে। কত শত শত শৈবাল, পঙ্কজ, 
তগর, কুমুদ ও কল্হার স্থশোভিত পুতিগন্ধ নীলবর্ণ সে বদ্ধজল 
কবির হৃদয়ে শরতের অপুর্ধ শোভা অঙ্কন করিল। অনুসন্ধিত- 
সুর নিম্মগামী দৃষ্টি চিত্রলেখার কল্পন। বাস্তবে পরিণত দেখিবার 
জন্য সজীব দেহের সন্ধানে ব্যস্ত! 


সৃচনা । 


মাটিতে সারের অভাব নাই । শরতে বৃষ্টির ভাব 
মন্দভাব ধারণ করিয়াছে । বর্ষার অস্তরীক্ষ তিক্ত-জল মাটির 
আশ্রয়ে উপস্থিত হইয়া মাটি ও জলগুণের প্রাধান্যে মধুর রস 
ধারণ করিলেও উহ! আধিক দিন স্থায়ী হইল না। পরিমিত 
জলের সঙ্গ লাভ করিয়। গ্যান যেরূপ আগ্নেয়-বাম্প ত্যাগ করে, 
মাটির আশ্রিত সারও সেইরূপ বর্ধার পরিমিত জলের সঙ্গ লাভ 
করিয়৷ পুতিগন্ধ বাম্পনার বা পিত্ব ত্যাগ করিতে সমর্থ হওয়ায় 
শরতে সর্বত্রই পিত্ের সঞ্চার অনিবাধ্য হইয়াছে। 


পিত্ত পচনশীল নহে । পরিপাক ও শোষণ করাই উহার 
€ 


৬৩৬ ন্বেদ গন্েে্ণা 


ধন্ম। অপরিমিত জল, রস ও রসময় পদার্থের সঙ্গ লাভ 
করিলে উহা শক্তিহীন হইয়া রসময় ও বিদগ্ধ হয় । বিদগ্ধ 
পিত্ত মিশ্রিত জল বা রস অবিদঞ্ধ হইয়া কফে গরিবন্তিত 
হইতে বাধ্য। (কফ) রসের সারে পিত্বের সঞ্চার এবং 
তেজের প্রতিমৃত্তি পিত্বের সঞ্চারে কফের প্রকোপ কালের 
অধীন | 

ক্ষাররস দ্রব্যরসের রগ্ক। পিত্বের রস ক্ষার। লবণ, 
অশ্ন ও কটুরসের সমষ্টি তীব্র ক্ষাররস পিত্তের প্রভাবে মাটিবু 
আশ্রিত রসময় দ্রব্যগুলির রঞ্জিত রস জলের সহিত মিলিত 
হইয়া শরতের বদ্ধ জলরাশিকে রঞ্জিত ও পুতিগন্ধ করিয়াছে । 

লবণরস জলের পিচ্ছিলতা সম্পাদক, অয্নরস বিচ্ছেদ- 
কারক ও কষ্ট্ররন শোষক । অপরিমিত জল, রস বা রসময় 
দ্রব্যের সহিত মিলিত হইয়া কটুরস তাহার শক্তি প্রায় 
হারাইয়াছে। লবণরসের গ্রভাবে অপরিমিত জলরাশি পিচ্ছিল 
ভাব ধারণ করায় পিত্বের অল্গ্ুণে এ পিচ্ছিল অংশ যেরূপ 
বিচ্ছিন্ন ও নিন্্গামী, মামান্ত হইলেও কটুরসের প্রভাবে সেইরূপ 
জলের পিচ্ছিলাংশ ভারবস্তু কফগুলি ক্রমে গাঢ় হইয়া মাটির 
আশ্রয়ে চলিয়াছে। 

শরতের বদ্ধ জলে আজ আর কফ ও পিত্তের অভাব নাই। 
নি্সগামী কফের সহিত মধুর প্রকৃতি অচেতন! যেন চেতনাকে 
শান্তি দিতে চলিয়াছে। সারের সার বা পিত্ত চেতনার অধীন । 
জল হইতে পৃথক থাকিলে সার কখনই পিন্ত ত্যাগ করিতে 


ন্বেদে গন্বেঅন্পা ৩০ 


সমর্থ হয় না। জলের নিকটে জল হইতে পৃথক থাকিয়! 
পরিমিত জল বা রস গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলে সারে পিত্ব 
ত্যাগের শক্তি বদ্ধিত হইয়। থাকে । 

কফগুলি মাটির আশ্রয়ে উপস্থিত হওয়ায় উহার পিচ্ছিলতা- 
গুণে মাটি ও সার জল হইতে অনেকটা পৃথক্‌ হইয়াছে । 
পিচ্ছিল কফের আবরণ ভেদ করিয়া জল সারের উপর আর 
অধিক প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইল না । জলের নিকটে 
জল হইতে পৃথক থাকিয়া পরিমিত জল বা রস গ্রহণে সমর্থ 
সার যেরূপ তেজন্বী, অচেতনার সহিত পরমাত্মার সঙ্গ লাজ 
করিয়া চেতনাও সেইরূপ তেজস্থিনী হইয়াছে । 

চেতনার আজ আনন্দের সীমা নাই। সপত্ী'হিংস! তাহার 
উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। জলের নিকটে জল হইতে পৃথক 
থাকিয়া পরিমিত জলের সঞ্চারে গ্যাসের আগ্নেয় বাম্পের ম্থায় 
জলের নিকটে পিচ্ছিল কফের আবরণে ঢাঁকা জল হইতে পৃথক 
মাটির আশ্রিত সার তীব্রন্বভাব পৃতিগন্ধ পিন্ত ত্যাগ করিতে 
সমর্থ হইয়াছে । সপত্ৰী-হিংসা বিষে জর্জরিতা অচেতনাতে 
চেতনার তীব্র প্রভাব অনুভব করিয়। পরমাতা বায়ু ক্রোধে 
উন্ত্তগায়। সে যেরূপ শান্তির শান্তিরক্ষায় উদ্িগ্র, শাস্তি 
অচেতনাও সেইরূপ পরমাত্মার শাস্তিবিধানে ব্যস্ত । পতিপ্রাণ। 
সে ব্যথিতা হইয়াও ব্যথিত পতিকে ত্যাগ করে নাই। চেতনার 
ভ্বালাময় প্রভাব ধারণ করিয়া জলের আশ্রয় অচেতন! সচেতন) 
বায়ুর সহিত বাম্পাকারে চলিয়াছে। 


৩৮৮ বরে গন্বেক্যণাা 


সজীব দেহ। 

চেতনা ও অচেতনায় তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত । উভয়ই মৌলিক 
বা অনাদি। এই মহাযুদ্ধে উহাদের জয়-পরাজয় ' চিন্তা 
অপেক্ষা নৈসর্গিক যুদ্ধ কৌশল ও তাহার পরিণাম প্রত্যক্ষ 
করিবার আগ্রহে রসায়নবিদ রস বা জলের আশ্রয় গ্রহণ 
করিল। ক্ষার হইতে ফ্্যামিড. কব! দ্রাবক বাম্পের ম্যায় সার 
হইতে অবিরত বাম্পসার বা 1ত্তর উৎপত্তি যেরূপ দ্রুত 
চলিয়াছে, পরিবর্তনশীল জলও সেইরূপ অবিরত কফে 
রূপান্তরিত হইয়া কফের পু বর্ধন করিতে লাগিল । চেতনার 
উতৎপীড়নে চঞ্চল ও সচেতন বায়ু পিচ্ছিল কফের আবরণ ভেদ 
করিয়া অধিক দূর অগ্রসর হইতে সমর্থ হইল নাঁ। পিচ্ছিল 
লাঁকায় আবদ্ধ হইয়। সে কফরাশির মধ্যে ইতস্তত: ভ্রমণ 
করিতে বাধ্য হইল বা অচেতনার আশ্রিত শান্তিময় কফ 
অশান্তির উৎপীড়নে মহা অশান্ত বারুকে শাস্তি দিবার জন্য 
দু আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিতে যাইয়া বায়ুপূর্ণ দৃতি অথবা 
জল্বুদৃবুদের ন্ায় শূহ্যগর্ভ বিভিন্ন আকার বনুপ্রকার দেহে 
পরিণত হইল । 

শূন্যগর্ভ হইয়াও সমস্ত দেহগুলি জলে ভাসমান হইতে 
স১থ হয় নাই । পুনঃপুনঃ কফের আলিঙ্গনে গুরু ও পুষ্ট দেহের 
কতকঞ্ছলি মাটির আশ্রয়ে, কতকগুলি অন্ধ ভাসমান, কতকগুলি 
বা শ্বদ্র ক্ষুদ্র বু জলবুদৃবুদ বা গ্যাজানির ন্ায় জলের উপর 
ভাসমান থা'কতে বাধ্য হইয়াছে ৷ 


ম্রেদে গব্ষেিণা ৬৪৯ 


কেবল জলে নহে । স্থলেও বর্ষায় সির্ভ' পত্র, পুষ্প ও ফলের 
আচ্ছাদনে ঢাকা মাটির আশ্রিত সার উহাদের পরিমিত 
রসাম্বাদন করিয়া তীব্র পিত্ব ত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছে । 
জ্বালাময় পুতিগন্ধ সেই পিত্বের প্রভাবে পুজার অর্থ্য পত্র- 
পুষ্পাদ্ির রস কফে পরিবস্তিতত ন। হইয়। পারে নাই | জলে কফের 
ন্যায় সচেতন। চঞ্চলমতি বায়ুকে ধারণ করিয় মাটির আশ্রয়ে ব 
ভূমিতেও কফগুলি বিভিন্ন আকার বহু প্রকার দেহে পরিণত 
হইয়াছে । 

অনাদি অনন্ত বিরাট পুরুষ পরমাত্মা বায়ু একাই আজ 
বহুভাগে বহুভাবে বিভত্ত ও কফদেহে আবদ্ধ হইয়। জীবাত্ব। 
নামে অভিহিত। সচেতন পিস্তের সহিত অচেতন শাস্তির 
আশ্রয় কফদেহে আবদ্ধ হইয়াও আত্মার নিদ্রা নাই। চেতন 
অশান্তির তাড়নায় সে যেরূপ সতত শান্তিহারা সচেতন, পিত্তের 
প্রভাবে দেহগুলি সেইরূপ সজীব । 

পরমাত্মা বারুর জাগরণ না ঘটিলে দেহের সুচনা হইত না। 
চেতনার তাড়নায় সতত অস্থিরমতি পরমাত্বা বায়ুর চঞ্চলগতি 
বিবিধ আকার বহু প্রকার দেহের সুচনা করিয়া চিত্রলেখায় 
অঙ্কিত বারুর কল্পন৷ বাস্তবে পরিণত করিল। অনুসন্ধিৎসুর 
প্রাণে আজ বিপুল আনন্দ উপস্থিত। সে আনন্দ তাহার 
অনন্ত অনুসন্ধিৎসার প্রবৃত্তি জাগাইয়া চলিয়াছে। 

সত্রী, পুরুষ ও নপুংসক দেহ। 
জলে ও স্থলে তিন জাতীয় দেহের হৃষটি দৃষ্টিগোচর হইল ॥ 


২2০ বরে গননা] 


উগ্র বাম্পবেগ বা! সচেতন পিত্তের সহিত আত্মাকে ধারণ করিয়। 
কতকগুলি কফদেহ মাংসপেশীর ম্যায় দীর্ঘ অপেক্ষাকৃত মন্দ 
বাষ্পবেগ ধারণ করিয়া কতকগুলি গোলাকার, এবং মন্দ 
বাষ্পবেগ ধারণ করিয়া অর্ধ,দ্র বা আব. নামক রোগ বিশেষের 
হ্যায় কতকগুলি চাপা! দীর্ঘ, কতকগুলি ব! চাপ। গোল আঁকার 
ধারণ করিয়াছে । 

বাম্পের উগ্রবেগে যে দেহগুলি পেশীর ন্তায় দীর্ঘ ও 
সুক্ষাগ্র, সেগুলি অধিক শৃন্যগর্ভ হইয়াও থর্বব বা বেঁটে; 
গোলাকার দেহগুলি স্কুল বা অপেক্ষারুত বৃহৎ ও নাতিশুম্তগর্ভ ; 
এবং অর্ধ,দের স্চায় চাপা দ্বেহগুলির যে কতকগুলি অপেক্ষারুত 
দীর্ঘ, তাহারা! গোলাকার, চেপ্ট। বা চাপা দেহগুলি অপেক্ষা 
অধিক শুম্চগর্ভ হইয়াও পেশীর আকার দ্েহগুলির ম্যায় অধিক 
শুন্যগর্ড নহে। 

অশান্তির তাড়নায় চঞ্চলমতি বাষ্প বা! আত্ম কফদেহে 
আবদ্ধ হইবার সময় কতকগুলি দেহের সম্মুখভাগ স্থুল এবং 
কতকগুলি দেহের পৃষ্ঠদেশ স্থল কফের আবরণে আচ্ছাদিত 
হইয়াছে | প্রকাশমান চেতন জগতে মতদেহগুলি জলে নিক্ষেপ 
করিলে স্ত্রীদেহের সম্মুখভাগ জলের উপরে বা চিত হইয়া 
এবং পুরুষদেহের পুষ্ঠদেশ জলের উপরে বা উপুড়ভাবে 
তাসমান দেখিয়া! অন্থুসন্ধিংসু খর্বাকৃতি স্থুলপৃষ্ঠ পেশীর ন্যায় 
দীর্ঘ দেহগুলিকে স্ত্রীজাতীয় এবং গোলাকার নাতিশুন্তগর্ভ 
স্থল সম্মুখভাগ দেহগুলিকে পুরুষদেহ অনুমান করিল। আবার 


নে গন্সেহণা ৭৯ 


চেতন জগতে ত্ত্রী ও পুরুষ ভেদে ছুই জাতীয় নপুংসক প্রত্যক্ষ 
করিয়! অর্ধ,দাকৃতি চাপা-্দ।্ঘ দেহগুলিকে স্ত্রী এবং গোলাকার- 
চাঁপা দেহগুলিকে পুরুষ অনুমান করিয়াও সামান্য বাম্পবেগ 
ধারণ করায় নপুংসক দেহের অনুমান করিয়াছে । প্রত্যক্ষ 
দর্শনে উহার কোন অনুমানই অমূলক হইল ন1| ব্যক্ত 
জগতে সকলই সত্যে পরিণত হইয়া সাধনায় সিদ্ধি দান করিল। 
দেহে রক্ত ও তাপ। 

চেতনার প্রতিহিংসা-রত্তি নষ্ট হয় নাই। অচেতনার 
আশ্রয় কফদেহে আবন্ধ হইয়াও পিত্বাশ্রিত চেতনা যুদ্ধে বিরত 
হষ্টল না । অচেতন! ও চেতনার নূত্ধন ধরণের সে মহাযুদ্ধ 
অনুসঞ্ষিৎস্ুকে মুগ্ধ করিয়ান্ধে । 

তেজের সঞ্চারে জলের স্থায় তেজের সাক্ষাৎ ্রতিমষ্ঠি 
পিত্তের সঞ্চারে দেছে রসের সঞ্চার অনিবাধ্য । লবণ, অস্ত্র ও 
কটুরস মুখে ধারণ করিলে উহাতে রসের সঞ্চার যেরূপ 
অবশ্যস্তাবী, লবণ, অস্ত্র ও কটুরসের সমষ্টি তীর ক্ষাররস 
পিত্রকে ধারণ করিয়া দেহ-গহ্বরেও ০ইরূপ রসের সঞ্চার 
আরম্ভ হইয়াছে | দ্রব্যরসে তীব্র ক্ষাররস মিলিত হইলে উহা 
উত্তপ্ত ও রঞ্জিত হইতে বাধ্য । তীব্র ক্ষাররস পিঝের সহিত 
দেহরস মিলিত হইয়া কোষ্ঠে বা দেহের শূন্তগর্ভ স্থানে উত্তপ্ত 
ও রঞ্জিত হয়। রপ্রিত রসই রক্ত নামে পরিচিত | দেহের 
একমাত্র সম্তাপকারক পিত্মিশ্রিত সেই রঞ্জিত রদ ব! রক্তই 
দেহকে সর্বদ। উত্তপ্ত রাখিয়াছে । 


৭২২. ম্বেদ গল্বেজ্বনা 


চম্্ম। 

সম্ভাপই চণ্ম স্থ্টির একমাত্র কারণ | দেহে আজ সম্ভাপের' 
অভাব নাই । অগ্রির ম্বদু-মন্দ সম্ভাপে ছুপগ্ধ যেরূপ সরের আবরণে 
আবত হয়, রক্তের ম্বদুমন্দ সম্ভাপে দেছেও সেইরূপ চর্ম্ের 
সুচনা হইয়াছে । চর্্নের আবরণে আবৃত দ্রেহ ক্রমেই দৃঢ় হইয়। 
চলিল। চম্বের স্তর সাতটি । সপুস্তর চশ্ম ভেদ না করিলে 
দেহে বানা গ্ুভাব প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না। চন্ম দেহের 
আবরণ ভিন্ন আর কিছুই নহে । দেহস্থ রসই ক্রমে শুক ও 
দুঢ হইয়া চন্মে পরিণত হয়। বাহ প্রভাব ধারণ করিয়! 
উহা! আত্মার গোচর করিতে সমর্থ হয় বলিয়াই চম্মকে 
স্গর্শনেক্দ্রিয় বল। হইয়া থাকে। 


দেহিক যন্ত্র। 


চেতন জগতে সকল জীবদেহই যন্ত্রচালিত। অন্ত্র, ফুস্ফুদ্‌, 
হৃৎপিও, যরুৎ প্লীহা, মুত্রপরিক্ষারক যন্ত্র, মৃত্রস্থলী ও জরায়ু 
প্রভৃতি যে সমস্ত যন্ত্রের সাহায্যে দেহ চালিত, জীবজগতে বা 
দেহে তাহা সমস্তই বক্ষ-প্রাচীরের অভ্যন্তর হইতে বউক্ষণ 
দেশ বা কুচকী পর্য্যস্ত বিস্তৃত শুম্গর্ড স্থানে অতি 
স্বকৌশলে সঙ্গিবেশিত। পৃথক পৃথক কার্ধ্য করিয়াও উহার! 
পৃথক নহে। বৃক্ষের মূল, গুঁড়ি ও শাখা! প্রশাখার সায় যন্ত্র 
গুলি ক্রমে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে । বৃক্ষের গুড়ি কাটিয়া 
দিলে মূল ও শাখা প্রশাখা যেরূপ নিক্ষির হয়, যন্ত্রের গুড়ি 


ব্বেদ গন্বেআঅণা ৭৩ 


বিনষ্ট বা নিক্কিয় হইলে সমস্ত যন্ত্র সেইরূপ নিক্্িয় 
হইয়। থাকে । কেহ কেহ এই যন্ত্রগুলির অগ্রপশ্চা ক্রম- 
বিকাশ স্বীকার করেন না। ক্রমবিকাশ স্বীকার করিলে আদি 
ও অস্ত স্বীকার করিতে হয় । সসীম দেহে যন্ত্রগচলি সীমাবদ্ধ 
হইতে বাধ্য । উহাদের অন্ত আছে। অস্ত শ্বীকার করিলে 
আদি স্বীকার করা স্বাভাবিক । একত্রে একই সময়ে সমস্ত 
গুলি যন্ত্রের স্থচন। বাহার স্বীকার করেন, তাহাদের গবেষণ? 
রসায়নবিদ্‌ অনুসন্ধিৎসু শ্বীক1র করে প্রলয়ে,_ ব্যক্ত ব৷ প্রকাশ্য 
জগতে নহে। অনুসন্ধিৎসু কাহারও উক্তি অবিশ্বাস বা উপেক্ষা 
করে না। এক রস হইতে সকলের উৎপত্তি সম্ভব হওয়ায় 
তর্কের সিদ্ধান্ত অপেক্ষা প্রত্যক্ষ শ্রমাণসহ সত্যের সন্ধান 
শ্রেয়; মনে করিয়া সে আজ রসের অনুগমন করিল। 


আমাশয় ও অন্ত । 


কোমল চম্মীবৃত কফদেহের শুন্তগর্ডে আম বা অপন্ধ রস 
সঞ্চিত ও রঞ্রিত হইয়া রক্তের স্থচনা করিয়াছে! ক্ষাররপ 
দ্রব্যরসে মিলিত হইয়া রস হঠতে দ্রব্যগুলিকে যেরূপ পুথক 
করে, দেহবিগলিত পিত্বমিশ্রিত রসও সেইরূপ রসের 
পিচ্ছিলাংশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল । জলের আশ্রিত। মাটির 
ন্যায় রসের আশ্রিত পিচ্ছিলাংশ আজ রসের আধার হইবার 
জন্য নিশ্নগামী হইয়াছে। দেহতাপে শুক্ষ ও বারুদ্ধারা চালিত 
হইয়া উহ ক্রমেই থলির আকার ধারণ করিল। স্থুল হইতে 


৭৪৪ বেদ গন্ে্মণা 


ক্রমে সুক্্স এই থলির পরিমাপ প্রত্যেক জীবের হস্তের চতুর্দশ 
হস্ত হইলেও শ্ত্রীদেহে উহার পরিমাপ দ্বাদশ হস্ত মাত্র | ইহার 
অপর নাম অন্ত্র। জীবদেহে ইহাই আদি। ইহার তুল্য সুর্হৎ 
যন্ত্র জীবদেহে আর নাই । ইহার সর্কোদ্ধ স্কুল অংশ আম বা 
অপন্ধরদ ধারণ করায় আমাশয় নামে পরিচিত । আমাশয়ের 
নিন্গাংশ সম্কুচিত। এই সম্কুচিত কতকটা অংশ রস ধারণ ও 
গ্রহণ করে বলিয়! গ্রহনী নামে অভিহিত হইয়াছে এই স্থানে 
তাপের আধার রূপহীন তেজ বা পাচকপিত্ত অবস্থান করে । 
গ্রহণীস্ছ পিত্ত তাপদায়ক ও রসের পরিপাক কারক । গ্রহণীর 
নিন্দে কতকটুকু নাতিস্থুল স্থানকে ক্ষুদ্রান্ত্ব বল! হয় । ইহাই 
বায়ু বা আত্মার শাস্তি নিকেতন বা প্রধান অবস্থান স্থান । 
উহা দক্ষিণ বডক্ষণ বা কুচকীর উপর ষাইয়। একটি থপির 
আকার ধারণ করিয়াছে । এস্থানে রসের মলভাগ জম। হর 
বলয়! উহা,ক মলাশয় বা উ্তক বলে। বায়ুর চঞ্চল গমন 
উও্ডকের পরবর্তী অংশ কুঞ্চিত আকারে মলরাশি বহন করির! 
চলিয়াছে,__-চলিয়াছে উদ্ধা্দিক হইয়া অধোদেশে, অশান্তির 
তাড়নায় উৎপীড়িত চঞ্চলগতি বায়ু বা আত্মার প্রবাহে প্রবাহিণীর 
স্ায়। এই অন্ত্রের আদি বা স্ুল অংশ আমাশয়ই যে জীব 
দেহের আদি যন্ত্র, উহার প্রকাশ্য কণ্ম সমূহই তাহার প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ। ইহা রসের বিকার ভিন্ন আর কিছুই নহে। 
আমাশয়ের নিন্ন হইতে মলের রসে পুষ্ট অন্ত্গুলি ক্রমেই দৃঢ 
হইয়া চলিয়াছে। 


ন্বেদে গব্রেখণা ৭ 


হৃৎপিণ্ড ও ফুস্ফুসৃ। 


আমাশয়ের রপ্রিত ও উত্তপ্ত রস হইতে অবিরত ব.স্প 
উৎপন্ন বা! রসশয্যায় শায়িত আত্মা পিত্তের তাড়নায় জঙ্জরিত 
হইয়া পিত্মিশ্রিত রসের সহিত বাম্পাকারে উখ্খিত হইয়! 
ইতস্ততঃ বহির্গমনের চেষ্টায় উদ্ধিশ্ন। উহার বহির্গঘনের চেষ্টায় 
গ্রহণীর উদ্ধে নাভিস্থলে বা আমাশয়ের শেষ অংশ হইতে 
চক্রাকারে নাভিকে বেষ্টন করিয়া প্রধানতঃ ২৪টি নাড়ী বা 
প্রণালী বহির্গত হইয়াছে | উর্ধ ও অধোগামিনী এর গুণালী 
গুলি রসের পিচ্ছিলাংশ হইতে উৎপন্ন হইয়া উহাদের একটি 
আমাশয়ের রঞ্জিত রস বা রক্ত বহন করিয়া চলির়াছে,-₹- 
চলিয়াছে উদ্ধদিকে দূরতর স্থানে । উহার শেষ অংশ একটী 
নিদিষ্ট স্থানে কমল কলিকার স্চায় রক্তের দ্বিতীয় গোলার বা 
আধারে পরিণত হয়। বাম্পবেগে অবিরত চালিত রক্তের চাপ 
খন উহ! স্া করিতে সমর্থ হইল না, তখন যে পথে উহার 
মধ্যে রক্তি প্রবেশ করিতেছিল, সেই পথের চতুদ্দিকে কলিকা 
গাত্র হইতে কতকগুলি গুণালী বহির্গত হইয়! উদ্ ও অধোদিকে 
বিস্তুৃতিলাভ করিল। 

রক্ত গতায়াত কালে এ যন্ত্রটার মধ্যে যে ফেন উদদীত 
হইয়াছে, একটা প্রণালী পেগুলিকে লইয়া এঁ যন্ত্রনালীর 
চতুন্দিকে মধুচক্রের ন্যায় আর একটী যন্ত্রের সুচনা করে। 
বায়ুপুণ এই তৃতীয় ষন্ত্রটী নিম্নদেশ হইতে বন্ধিত হইয়া ক্রমে 
উদ্ধদেহে সংলগ্ন হয়। রক্তের দ্বিতীয় অধার কমল কলিকার 


4২৬ ন্বেে গত অন্পা। 


হ্যায় যন্ত্রটী বায়ুপুণ দৃতির আকার তৃতীয় যন্ত্রের গাত্রে আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়া দোহ্ল্যমান,_-যেন দৃঢ় কফে আবদ্ধ রহিয়াছে । 
তৃতীয় যন্ত্রটা দেখিলে স্বতঃই মনে হয়, নিরাশ্রয় রক্তের আধাঁর 
দ্বিতীয় যন্ত্রটীকে ধারণের জন্যই যেন উহা আত্ম প্রকাশ 
করিয়াছে । 

দ্বিতীয় যন্ত্রটার মধ্য দিয়া রক্ত গমনাগমনের ময় উহার 
উত্থান ও পতন অনিবার্ধ্য হইল ॥ উহার উথান-পতন দেখিয়। 
মনে হয়, উহাই যেন আমাশয় হইতে রপ্রিত রস বা রক্তগুলি 
হরণ করিয়। স্থানাস্তরে প্রেরণ করে । “হব ধাতুর অর্থ হরণ 
কর1। ভাবে ক্কিপ, প্রত্যয়াস্ত করিলে “হ' ধাতু হইতে হৃৎ শব্দের 
উৎপত্তি হইয়া থাকে । পিগুাঁকার এই যন্ত্রের হরণ কর! শ্বভাব 
দেখিয়াই বোধ হয় অনুসন্ধিৎস্ু উহাকে হৃৎপিণ্ড নামে অভিহিত 
করিয়াছে। 


নাসারন্ধ। ৷ 


অক্লান্তকম্ম্মী হৃদ্যস্ত্রেরে অবিরত কর্ম্মই দেহের চেতনা 
আনয়ন করে । দেহের চেতন! রক্ষা করায় উহার অপর নাম 
চেতনাধিষ্ঠান। বায়ু বা আত্মাই উহার একমাত্র নায়ক। 
চেতনার তাড়নায় সতত অস্থিরমতি আত্ম! অচেতনা ও চেতনার 
অধিষ্ঠান রস ও পিত্বের সহিত পঞ্চধা বিভক্ত হইতে বাধ্য 
হইয়াছে । আমাশয় হইতে জাগরিত এক আত্মা বা বারুই 
সমান, অপান, প্রাণ, উদ্ান ও ব্যান নামে পরিচিত। পঞ্চ-প্রাণ, 
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পঞ্চ-বাহু বা পঞ্চ-আত্মা এক্ষণে শাস্তির শাস্তিরক্ষা় সতত 
ব্যস্ত । ক্লেদক, অবলম্বক, বোধক, তর্পক ও শ্রেম্মক প্রভৃতি 
পাচভাগে বিভক্ত অচেতনার আশ্রয় কফের ন্যায়, _পাচক, 
রগ্ক, সাধক, আলোচক ও ভ্রাজক প্রভৃতি পাঁচভাগ্ে বিভক্ত 
চেতনার আশ্রয় পিত্ত সতত অস্থিরমতি এ পঞ্চবায়ু বা আত্মার 
সহিত বিদ্যমান থাকিয়া দেহকে প্রতিপালন করিতে উদ্যত 
হইল। চেতনা ও অচেতনা আত্মার সঙ্গ ত্যাথ না করায় 
উহাদের আশ্রয়গুলিও আত্মার সঙ্গ ত্যাগ করিতে পারে নাই । 

নিরাশ্রয় হদ্যস্ত্রের মাশ্রয় তৃতীয় যন্ত্রটী বায়ু বা আত্মার 
ছিতীয় স্থান। বায়ুপূর্ণ দৃতির ন্যায় উদ্ধদেহ সংলগ্র এই 
যন্ত্রটিতে পুনঃ পুনঃ হৃদ্যস্ত্রেরে আঘাত এঁ স্থানগত বায়ুকে 
উত্ত্যক্ত করিয়া তুলিল। তৃতীয় যন্্ন্থ বায়ু উত্ত্যক্ত হইয়া 
ক্রমেই উদ্ধগামী হইতে চেষ্ট! করায় উদ্ধদেহ বামুর চাপে দেহ 
অপেক্ষ। নাতিসুল্স আকারে বদ্ধিত হইয়া চলিয়াছে। এই 
বদ্ধিত অংশই ক্রমে গলদেশ ও শিরোদেশ সুচনা! করিল। গল- 
দেশ অপেক্ষা শিরোদেশ স্থুলতর হওয়ায় উহার নিন্ক্ষেত্র হইতে 
সতত মুক্তিকামী বারু বহির্গমনের চেষ্টা করে। ছিদ্র-কারক 
বায়ুর সেই বহির্গমনের চেষ্টায় শিরোদেশ হইতে প্রত্যাবর্তন 
কালে প্রকাশমান নাসাশ্বানটি উন্নত হইয়া নাসারক্কের ্যৃষটি 
হয়। হৃদযন্ত্রের পুনঃপুনঃ আঘাতে তৃতীয় যন্ত্র হইতে বায়ু এ 
নাসাপথে পুনঃ পুনঃ বহির্গত ও অন্তরে প্রবিষ্ট হইতে বাধ্য 
হইল। তৃতীয় যন্ত্রটি যেন আধুনিক মোটর গাড়ীর বাঁশীর 


৭৮৮ ন্বেলে গরব্বেজ্যণা। 


ম্যায় সুকৌশলে প্রস্তত। হৃদ্যন্দের আঘাত যতবার উহাতে 
পতিত হয়, ততবারই ফুন্ফুন্-শব্দে বহির্গত হইয়া পুনরায় পূর্ব 
পরিমাণ বায়ু তৃতীয় যন্ত্রটির মধ্যে প্রবেশ করিতে বাধ্য হয়! 
বাষু নির্গমনের এই ফুন্ফুন্‌ শব্দ হইতেই বোধ হয় এ তৃতীয় 
যন্ত্রটা ফুস্ফুস, নামে পরিচিত হইয়াছে । 


গলনালী ও মুখগহ্বর ৷ 


দেহের চেতন! উপস্থিত । আমাশয়স্থ বাম্পবেগ আমাশয়কে 
বদ্ধিত করিয়া উদ্ধদিকে নাতিস্ুল একটি সরল ও কোমল 
প্রণালীর সুচনা করিল! উহা দৃঢ় শ্বাসনালীকে অবলম্বন 
করিয়া চলিয়াছে। শ্বাসনালীর শেষ অংশে বা নাসারন্ষের 
নিন্গে উপস্থিত হইয়া প্রণালীটি আর বাম্পবেগ সা করিতে সমর্থ 
হইল না। “৮ শব্দের সহিত বিদীর্ণ হইয়। ' আ৮ শব্দে অবসন্ন সে 
শ্বাসনালীর গান্রে বিলীন অবস্থায় পতিত হইয়াছে । প্রশস্ত 
ভাবে বিদীর্ণ এই স্থানটিই জীবদেহে মুখগহ্বর নামে পরিচিত । 
শ্বাসনালীর গাত্রে বিলীন থাকায় অন্ত্স্থ বায়ু বা বহির্ধায়ু 
কোনটাই এঁ পথে সহজে নির্গত ব৷ প্রবিষ্ট হইতে সমর্থ হয় না। 
আমাশয়ে বায়ুর চাপ অত্যধিক হইলে সময় সময় এ পথে 
উদ্চাত হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও বহির্ধায়ু অন্তরে বা আমাশয়ে 
প্রবেশ করিতে অসমর্থ । 

এই প্রণালীটি দ্রব্যবাহী। দ্রব্য বারু অপেক্ষা গুরু । 
উহাতে গুরু দ্রব্য প্রবেশ করিবা মাত্র সহজেই অধোগামী, 
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হইতে সমর্থ হয়। উহার মুখে গুরু দ্রব্য উপস্থিত হইলে উহা! 
ক্রমে প্রসারিত ও সঙ্কুচিত হইয়া দ্রব্যগুলিকে অধোগমনে 
সাহায্য করিয়। থাকে । অত্যধিক বাম্পবেগে আমাশয়স্থ দ্রব্য 
উদদীর্ণ হইতে সমর্থ হইলেও সহজে নহে॥ উহা কষ্টে উদীর্ঘ 
হইয়া দেহকে অত্যন্ত ছুর্বল করে। 


আমাশয়ে রসের আগম। 


চেতনার অধিষ্ঠান হৃদ্যস্্রটী আমাশয়ের সমন্তটুকু রস হরণ 
করিয়াছে। রস কথনও বিনষ্ট হয় না । পিত্তের তাড়নায় 
জীবদেহন্থ রস-_রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জ। ও শুক্র প্রভৃতি 
দ্রব্যে পরিবত্তিত হয় | রসের অভাবে রসযোনি দেহাবদ্ধ আত্মার 
মহ! অশান্ত উপশ্থিত। সে রসের অভাব অনুভব করিয়াছে । 
অভাবের অনুভূতিই জ্ঞান | অভাবের তাড়নায় আত্মা যেরূপ 
জ্ঞানী, সেইরূপ কম্মী হইয়াছে । তাহার কর্মে বিরতি নাই। 
কম্মের দ্বারা জ্ঞান মার্জিত হইয়া ক্রমেই পরিস্ফুট হয়। জীব 
যে পধ্যন্ত অভাব অনুভব ন1 করে, সে পর্যন্ত তাহার জ্গঞান ও 
কর্দের স্ভৃত্তি হয় না।॥ আত্মার শান্তিতেই দেহের শাস্তি। 
শান্তিকামী আত্ম। শান্তিময় রসের আশায় অস্থির হইয়া উঠিল । 
ভোগ পিপাস। তাহার প্রবলতর হইয়াছে । শান্তিই আত্মার 
একমাত্র ভোগ্য। রসভিনন অন্য কিছুতেই শান্তি নাই। যে 
স্থানে রস, সেই স্থানেই শান্তি বিরাজিত|। ব্রহ্মরূপিণী যোনি 
বা রসবিকাঁর সচেতন দেহে রসের অভাব উপলব্ধি করিয়! 


৮০ ন্বেদ গন্দেজআণ।! 


সতত অস্থির প্রাণপ্রতিম পতি বায়ুর শাস্তির জন্ত দেহ আজ 
রস সংগ্রহ করিতে আগ্রহশীল হইয়া উঠিল। একান্ত আগ্রহই 
প্রার্থিত বস্তুকে নিকটস্থ করে। আগ্রহের অভাবে নিকটস্থ 
বস্তও দূরবত্তণ বলিয়া মনে হয় ॥ 

আত্ম। ও দেহকে সাস্তবনা দিবার জন্য পরমাত্। বায়ু শান্তিময় 
রসের সহিত সর্বদাই অতি নিকটে উপস্থিত । আত্ম ও দেহের 
একান্ত আগ্রহ উপস্থিত হইলেই সে উহ্াদিগকে সাম্তবনা দান 
করে । শান্তিকামী আত্মা দেহকে রসের অভাব জ্ঞাপন 
করিবামাত্র দেহে উদ্ধম ও উৎসাহ দুইই উপস্থিত হইল। 
'আত্মার শাস্তিকামনা ও দেছের রসাকজ্কায় দেহ মুখব্যাদান 
করিয়াছে । উহাদের অত্যন্ত আগ্রহ পরমাত্মাকে ব্যাকুল 
করিল। সে শান্তিময় রসের সহিত এঁ পথে আমাশয়ে প্রবেশ 
করিয়া উভয়ের শান্তি বিধানে নিযুক্ত হইয়াছে । 

শান্তির আধার রসই ব্রহ্গ। রদবিকার হওয়ায় আত্মার 
একমাত্র অবস্থান স্থান ব্রহ্ম পদ বাচ্য এই দেহকে বিকৃত রলই 
কেবল শাস্তি বিধান করিতে সমর্থ । ব্রহ্মই খাদক, ব্রন্মই খাস 
আবার ব্রন্মই ব্রন্মের পুগ্টিসাধক। আত্মার ভোগ্য শান্তি। 
সে শাস্তি ভিন্ন অন্ত কিছুই কামনা! করে না| কেবল শাস্তির 
জন্যই আত্মা দ্রেহকে চালিত করিয়। থাকে । শাস্তির জন্যই 
তাহার ব্রঙ্গ উপামনা । শান্তি উপাসনায় সতত ব্যস্ত আত্মার 
গতি ও ভাববৈষম্যই বিভিন্ন প্রকার দেহের সুচন! 
করিয়াছে । 


স্বেদ গবেষণা ৮৮৯ 


মলদার। 

আমাশয়ে রদের অভাব নাই। নিত্য নূতন রসের সঞ্চার 
হুইবামাত্র উহ। রক্তে পরিবস্তিত হইয়া ক্রমে দেহপুষ্টির সুচনা 
করে। দ্রেহপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রগুলিও ক্রমেই পুষ্ট । 
ক্ষু্রান্্স্থ আত্মা রসের মলাংশ গ্রহণ করিয়া নিন্সগামী 
হুইয়াছে। তাহার চাপে বা বেগে স্ুলান্ত্র বা! মলবাহিনী 
প্রণালী দুইটি বঙক্ষণ বা কুচকীর মধ্যস্থানের নিম্সাংশে 
বিদীর্ণ হইল | এই বিদীর্ণ স্থানই মলদ্বার । এই স্থানে 
সম্বরণী, প্রপারণী ও বিনর্জনী নামক তিনটি আবর্তনী 
নিশ্মিত হইয়া আত্মা বা বায়ুর তৃতীয় অবস্থান স্থান নিদিষ্ট 
হইয়াছে । এই পথে বাহু কষ্টে বহির্গত হইতে সমর্থ হইলেও 
আবর্তনী তিনটির গুভাবে বহিব্বায়ু অন্তরে প্রবেশ করিতে 
সমর্থ হয় না। 


যন্ত্রাবরণী ও রমন! । 


পান, ভোজন ও শ্বাস প্রশ্থাসের সহিত জীবদেহে রস ও 
পিত্বের আগম অনিবাধ্য হইয়াছে | উহার্দের কশ্মফলে 
হৃদ্যন্ত্রেরে আর অবকাশ নাই | রস হরণে সমর্থ সে পন্ক ও 
অপ উভয় রসই হরণ করে । অপক্ক রস দেহের পুষ্টিসাধন 
করিতে সমর্থ হয় না। হৃদ্যন্ত্রে উপস্থিত হইয়া! রঞ্রিত রস ব! 


রক্তগুলি সাধারণতঃ ছুই ভাগে বিভক্ত হয়। অপক্ক বৰ! 
ঙ 


৮২২ ল্বেছ গঙ্গা! 


অবিদগ্ধ রসই কফ ত্যাগ করিতে সমর্থ। অপক্ক রসের প্রাধান্ 
ঘটিলে পিচ্ছিল কফের প্রভাবে রক্তের প্রবাহ নিয়মিত হইতে 
পারে না। অনিয়মিত রক্তের প্রবাহ উপন্হিত হইলে হৃদযন্ত্রের 
গতি অনিয়মিত হইতে বাধ্য । হৃদ্যক্ত্রে আনয়মিত গতিই 
হৃদরোগ নামে পরিচিত। 

হুদ্যন্ত্র হইতে একটি প্রণালী অপক্ষ রসের পিচ্ছিলাংশ ব! 
কফগুলি বহন করিয়া ফুস্ফুস্‌ গ্রাত্রে উপস্থিত করে। কফ 
কখনও ফুন্ফুসের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না। 
ফুন্ফুসের স্বাভাবিক তাপে উহার গাত্রস্থ তরল কফগুলি শুক 
ও গাঢ হইবার সময় যে বাম্প উখিত হয়, এ বাম্পরস দ্রেহতাপে 
দুঢ় হইয়। সুক্ষ জালের ন্যায় একটি আবরণী সুচনা করে। 
এই আবরণী ফুস্ফুস্‌ ও হৃদ্যন্ত্রকে বেষ্টন করিয়া যন্ত্রগুলির 
উদ্ধে ও বক্ষপ্রাচীরের নিন্সে অবস্থিত | উহার সীম! দুইটি 
মেরুদণ্ডকে অবলম্বন করিয়া কণ্ঠদেশ হইতে শুন্যগর্ভ স্থানের 
নিন্সদেশ পর্য্যন্ত বিস্তুত। অপন্ধ, তরল বা জলীয় কফ ধারণ 
করে বলিয়া এই আবরণী কফের দ্বিতীয় গোলাঘর বা কফাশয় 
নামে পরিচিত হয়। 

ফুস্ফুস্‌ গাত্রে কক সঞ্চিত হইয়াও অধিক সময় অবস্থান 
করিতে সমর্থ হয় না। কিঞ্চিৎ গাটভাব অবলম্বন করিলে উহা 
উদীর্ণ হইতে বাধ্য। উহা ফুস্ফুস্‌ গাত্রে অধিক সময় অবস্থান 
করিলে অবস্থান স্থানে ক্ষত উৎপন্ন হইয়া জীবদেহের প্রভূত 
অনিষ্ট সাধন করে। যাহা অবস্থান করিলে অবস্থান চ্ছানের 


তেদ গন্বেম্পা ৮৩১ 


অনিষ্ট সাধিত হয় সে স্থান তাহার অবস্থান স্থান বা গোলাঘর 
হইবার অযোগ্য | 

ক্ঠদেশে উপস্থিত যন্ত্রাবরণীর প্রাস্তদেশ অন্নবহা প্রণালী 
ও শ্বাসনালীর শেষাংশে এমনই সুকৌশলে উহাদিগকে বেষ্টন 
করিয়া বিদীর্ণ হইয়াছে যে, বাহিরের কোনও পদার্থই উহার 
মধ্যে গুবেশ করিতে সমর্থ হয় না। স্থুল ভাবাপন্ন উহারই 
একদেশ স্থুলভাবে বদিত হইয়া রসন। বা জিহ্বা নামে 
পরিচিত। 

নাতিস্থান হইতে কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত আবরণী ও যন্ত্রগুলির 
মধ্যস্থানই সতত উদ্ধগামী আত্মা ব৷ বায়ুর চতুর্থস্থান। উর্ধধ- 
গামী উদ্দান বায়ুর উদ্ধবেগ আবরণীকে নাসারন্ধ। ও মুখ- 
গহ্বরের সহিত এরূপ সম্বন্বমুক্ত করিয়াছে যে, উহা হইতে 
কেবল কফগুলি মুখ ও নাসাপথে নির্গত হইতে সমর্থ 
হয়। 


মূত্র পরিক্কারর-মন্ত্র ও মৃত্রস্থলী। 
রস সুপন্ষ হইলেও সম্পুর্ণ পরিপন্ধ হইতে অসমর্থ । অপক্ক 
ও রগ্ডিত রস বা রক্তের জলীয়াংশ গ্রহণ করিয়া হুদ্যন্ত্র হইতে 
আর একটা প্রণালী প্রবাহিতা। উহা নিন্সগামিনী। ফুস্‌- 
ফুসের নিম্মদিকে যাইয়া এ প্রণালী ছুইটী পিগাঁকার মুত্র 
পরিক্ষারক যন্ত্রের সুচনা করে। বৃক্ধ নামক এ বস্ত্র মুত্রসার 
হইতে নিম্রিত। মুত্র পরিক্ষারক এই পঞ্চম যন্ত্র হইতে উহা 


₹%৪৪ বেক গব্্েষ্ষন্পা 


আর একটা প্রণালীর সুচনা! করিয়াছে । মৃত্রের চাপে ক্রম- 
বন্ধিতা এই প্রণালী নিন্নগামী হইয়। দক্ষিণ বঙক্ষণ বা কুচকীর 
উপর বিস্তৃত একটা থলির আকার ধারণ করে। এই ষষ্ঠ ন্ত্রটার 
নাম মূত্রথলী বা বস্তিদেশ | মৃত্রের চাপে বা প্রবাহে বস্তিদেশ 
দ্বিতীয়া প্রণালী প্রসব করিয়াছে । উহাই আরও নিন্নগামী 
হুইয়। বিদীর্ঘ ক্রমে মূত্র নির্গমনের দ্বার সুচনা করে | 


মুত্রদ্ধার । 


পুরুষ দেহ অপেক্ষা স্ত্রীদদেহে বাম্পবেগ অধিক ও সম্মুখের 
দেহাবরণ নাতিস্থুল হওয়ায় মৃত্রনালী অধিক দূর অগ্রসর হইতে 
সমর্থ হয় নাই। মৃত্র ও বায়ুর চাপে দেহগাত্র সহজেই বিদীর্ণ 
হইয়া মুত্রদ্ধার বা যোনি স্ষ্টি করে। 

পুরুষদেহের মৃত্রত্বার সম্পুর্ণ অন্য প্রকার। পুরুষদেহে 
বাম্পবেগ অনধিক ও দেহাবরণ স্ুলতর হওয়ায় মৃত্রবাহিনী 
প্রণালীটা সহজেই বিদীর্ণ হইতে সমর্থ হয় নাই। মৃত্রবাহিনী 
প্রণালীর সহিত স্থুলতর দেহাবরণণী মুত্র ও বায়ুর চাপে বদ্ধিত 
হইয়া নাতিদীর্ঘ ও নাতিস্থুল মেঢ। সুচনা করে । দেহ হইতে 
দূুরতর স্থানে উহা বিদীর্ণ হইয়। মুত্র নির্গমন দ্বার স্থষ্টি 
করিয়াছে। 

স্ত্রী ও পুরুষ ভেদে নপুংসক দেহে মুত্রত্বার পূর্ববৎ হইলেও 
বাম্পবেগ মন্দ হওয়ায় উহার আয়তন উভয় স্থলেই অতি 
সামান্য হইতে বাধ্য হইয়াছে | 


ব্বেদ গব্েম্ণা ৮০ 


যরৎ, প্রীহ। ও পিত্তকোষ। 

হৃদ্যন্ত্র হইতে প্রবাহিত৷ প্রথমা বায়ু ও ফেন বাহিনী, 
ছিতীয়া৷ কফবাহিনী এবং তৃতীয়! মূত্রবাহিনী প্রণালীর বিষয় 
সংক্ষেপে বণিত হইয়াছে । এ সমস্ত প্রবাহিনী বহির্গমন 
স্থানের একপার্খ হইতে উৎপন্ন আরও একটা রক্তবাহিনী 
প্রণালী গ্রবাহিতা । বহু শাখাপ্রশাখা প্রসারিনী মহ! বেগবতী 
পরিজ্ঞত রক্তবহা এই প্রণালী পুরুষদেহের দক্ষিণাং্গ এবং 
স্রী-দেহের বাম অঙ্গ অবলম্বন করিয়া উদ্ধ ও অধোদ্দিকে 
সর্বাঙ্গে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে । 

সর্বা্গে রক্ত সিঞ্চন করাই রক্তবহ1! প্রণালীর প্রধান ধর্ম । 
রক্ত সিঞ্চন করিয়া সে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে । প্রত্যাবর্তনের 
পথে উহ! অপকৃ বা দুষিত রক্ত সংগ্র করিয়। চলিয়াছে। ফুস্ফুস্‌ 
গাত্রের সম্মুখে দক্ষিণাঁংশের নিন্বস্তরে উপস্থিত হইয়া উহ। দু 
কফে আবদ্ধ ও বিদীর্ণ হয়| এইস্থান হইতে দুধিত রক্তের 
ফেনাংশ নির্গত হইয়া থাকে | এই ফেনগুলি ফুস্ফুস্‌ ও যন্তরা- 
বরণীকে অবলম্বন করিয়৷ !একটী বিস্তৃত সপ্তম যন্ত্রের সুচনা 
করে। অপন্ধ বা দুষিত রত্তের প্রভাব যত অধিক হয়, উহার 
কায়াও ততই বদ্ধিত হইতে বাধ্য । বয়োরৃদ্ধির অনুপাতে উহার 
বৃদ্ধি অনিবাধ্য ॥ বয়োর্দ্ধ মানবদেহে উহার পরিমাণ আড়াই 
সের পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে । ক্রমবদ্ধনশীল যরতৎখণ্ড নামক এই 
সপ্তম যন্ত্রটকে দেখিলে মনে হয় উহ যেন দৃঢ় কফের বন্ধনে 
ফুস্ফুস্‌ ও যন্ত্রাবরণীকে অবক্ম্বন করিয়। দোছুল্যমান | 


৩ ম্বেলদে গব্বেগা! 


সগুম যন্ত্রের সুচন। করিয়াও প্রধান! প্রণালীটার গতিভঙ্গ 
হয় নাই। দে ছুষিত রক্তাংশ বহন করিয়া ফুস্ফুন্‌ গাত্রের বাম 
ংশে হৃদ্যন্ত্রের নিঙ্গতর স্থানে উপস্থিত। এস্থানেও? সে 
পুনরায় গাঢট কফে আবদ্ধ। তাহার গতিভঙ্গ হইল । এস্থান 
হইতে অগ্রসর হইতে অসমর্থ হওয়ায় উহ! ক্রমে বিস্তৃত হইয়। 
প্লীহা নামক অষ্টম যন্ত্রের সুচনা করে। এই যন্ত্রটার এক প্রান্ত 
ফুন্ফুসের সহিত দৃঢ় কফের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ায় সগুম যন্ত্রের 
"ঠায় ইহাও ফুস্ফুস গাত্রে দোছুল্যমান । 
প্রধানা প্রণালীর গতিভঙ্গ হইলেও প্রবাহ ভঙ্গ হয় নাই। 
প্লীহা নামক অষ্টম যন্ত্রটি গাঢ় কুষ্ণরক্ত মিশ্রিত বর্ণের দুষিত 
রক্ত ধারণ করিয়া--উহার নীল-গীতব্ণ জলীয়াংশ ত্যাগ করিতে 
আগ্রহশীল হওয়ায় উহ। হইতে পিত্তবহ1 প্রণালী বহির্গত হয়। 
প্লীহার দান নীল-লোহিত বণ তিক্ত ও ক্ষাররস রূপবান জলীয় 
তীব্র পিত্বগুলি বহন করিয়া প্রবাহিনীটি সপ্তম যন্ত্রের বক্ষে 
উপস্থিত হইয়। গাঢ় কফে আবদ্ধ হইয়াছে । পুনরায় উহার 
গতিভঙ্গ হইল। অগ্রসর হইতে অসমর্থ উহা এ স্থানেই বিস্তৃতি 
লাভ করিয়া নবম যন্ত্রের সুজন! করিল,--বিদীণ্ন হইল না পিত্ব- 
গুলি স্থানাভাবে প্রত্যাবন্তন করিতে উদ্যত হইয়াছে | উহার 
প্রত্যাবর্তন কালে পিত্ববাহিনী প্রণালী হইতে দ্বিতীয়! প্রণালী 
বহির্গত হইয়। নিন্মগামিনী | এই প্রণালাটি আমাশয়ের কোমল 
'মাবরণীটির গাত্রে উপস্থিত হইয়াছে । আমাশয়ের কোমল 
আবরণী উহার প্রবাহ সহ্য করিতে অসমর্থ হওয়ায় বিদ্ধ হয় । 


বেদ লব্বেমগা ৮৮৭ 


উহাকে বিদ্ধ করিয়া পিত্তবাহিনী প্রণালীটি অধিকতৃর অগ্রসর 
হইতে সমর্থ হইল না| পিক্তের চাপে উহার কোমলাগ্র বিদীর্ণ 
হইয়াছে । প্রবাহিনীর পথ-শ্রাস্তি বিদূরিত হইল । তীব্র শ্বভাব 
প্রিত্বকে ত্যাগ করিতে সমর্থ হওয়ায় তাহার মহাশাস্তি উপস্থিত । 
তাহার গাত্র অবনন্ন হইয়াছে । নব্ম যন্ত্রস্থ সঞ্চিত পিত্ত সর্বদ। 
তাহাকে কর্িষ্ঠা করিতে সমর্থ হয় না। আমাশয়ে ভোজ্য 
প্রবেশ কালে আমাশয়ের কম্পনে যকৃত যস্ত্রের কম্পন 
ব্বাভাবিক। যকৃত থণ্ড কম্পিত হইলে উহার আশ্রিত নবম 
যন্ত্রশ্থ পিত্ধ আমাশয়ে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় । তীব্র ক্ষার- 
রস এই পিত্ত আমাশয়স্থ দ্রব্যরসে মিলিত হইয়া রসগুলিকে 
রঞ্জিত বা রক্তে পরিণত করায় উহাকে রঞ্রক-পিত্ত বলা হইয়! 
থাকে। 

'য' শব্দ যুক্ত অর্থ প্রকাশ করে । য+ কু ধাতুকে ভাবে ক্কিপ, 
প্রত্যয়ান্ত করিয়। যকৃৎ শব্দ উৎপন্ন হয়। সপ্তম যন্ত্রটা পিতৃ- 
কোষকে ধারণ করিয়া আমাশয়ের সহিত সংযুক্ত করায় যকৃৎ 
নাম উহার সার্থক হইয়াছে । :এই যকৃৎ খণ্ড হইতে পিত্তকোষে 
পিন্ত আগমের বা সঞ্চয়ের কোন পথ বিদ্যমান ন। থাকায় যককৎ 
খণ্ড হইতে পিত্তকোষে পিন্তের সঞ্চার সম্ভব হয় নাই। 

বিরেচন দ্বারা প্লীহার বৃদ্ধি যত শীন্র হাঁস হয়, ষরুৎ থণ্ডের 
বৃদ্ধি তত শীঘ্ব হাস বা প্রশমন ন! হওয়ায় প্লীহার সহিত পিত্ত- 
কোষের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ এবং যরুতের সহিত দৃরতর সম্বন্ধ প্রমাণ 
দিদ্ধ হইয়। থাকে। আরও প্রমাণ কর। হইল ষে যরুৎ খগুস্থ 


৮৮৮ ব্রেল গনব্বেষ্যণা 


সাকার পিত্ত রক্তের মঙল-ধাতু ভিন্ন আর কিছুই নহে। পিত্ত ও 
যকত সম্বন্ধে মতদ্বৈধ উপস্থিত হইলে শাস্ত্র গমাণ অপেক্ষা প্রত্যক্ষ 
প্রমানই সহজ ও প্রশস্ত। যন্ত্র সমূহ সর্ববজীবেই এক | ফে 
কোন জীব-দেহ হইতেই এই লেখনীর ভাষা! সত্যে পরিণভ 
হইতে অমর্থ। অজীর্ণরস হইতে যকৃত্যন্ত্রের সুচনা ও পুষ্টি 
যেরূপ সম্ভব, ছুষিত রক্ত হইতে গ্লীহার সূচন ও পুটি সেইরূপই 
সম্ভব হইয়া থাকে | অজীর্ণ হইতে যরুৎ এবং ছুষ্ট রক্ত হইতে 
প্লীহার সুচন। ও পুষ্টি হওয়ায় প্লীহা' ও যকৃত অজীর্ণ ব' 
রক্তঃষ্টির কারণ হইতে পারে না। 


জরাযু। 

স্রীদেহে জরায়ু একটা প্রধান ও অতিরিক্ত যন্ত্র | পুরুমদেহে 
উহ1 থাকে ন'। স্ত্রীর্দেহ উৎপন্নকালে পুরুষ দেহ অপেক্ষ। অধিক 
বাম্পবেগ ধারণ করায় উদ্বাতে বায়ু ও পিত্ের প্রাধান্য থাকিতে 
বাধ্য । বায়ু ও পিত্ব বা মায়ুর প্রাধান্যই স্ত্রীজাতিকে দীর্ঘায়ু 
করিতে সমর্থ হয়। পিত্বের প্রভাব ও বাষ্পবেগের প্রাধান্তে 
আমাঁশয়ের নিল্পাংশ বা নীভিদেশ হইতে একটী অতিরিক্ত 
প্রবাহিনী নিন্গগামিনী । এই নিন্সগামিনী গ্রবাহিনী যোনিদ্বারের 
উর্দ্ে শুন্যগর্তস্থানে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে । বিস্তৃত ত্রিকোণা- 
কার এই প্রধান যন্ত্রটাকে জরায়ু বা গর্ভাশয় বলে । একটা প্রণালী 
এঁ জরায়ু ও যোনিদ্বারকে সংযুক্ত করিয়াছে । যোনি এ প্রণালী 
ও মুত্রনালীর বহিষ্ধীর বিশেষ | যোনির মধ্যাংশ কফের আবরণে 


বম্বে গব্েেঅণা ৮৯ 


আবৃত । উহার উপরিস্থ ক্েদ উৎপাদক একটী গোলাকার 
আবর্তনীকে কামাদ্রি বলা হয় । কামাদ্রি হইতে ভগঘ্বারের 
উভয় পার্খে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষময় বৃহৎ ওষ্টাকৃতি একটা স্থান 
বিদ্যমান রহিয়াছে । 

যোনির উপরিভাগের উভয় পার্খে কামোদ্দীপক বহু শির! 
ও স্ায়ু হ্বারা আবৃত খর্ধ ওষ্ঠাকৃতি আর একটা স্থান ভগদেবী 
নামে পরিচিত । এ খর্ব ওষ্ঠাক্লৃতি অংশ দ্বারা বেষ্টিত মৃত্রনাশীর 
উপরিভাগে সঙ্গম সুখের আধার ভগাঙ্কুর অবশ্থিত। ভগাস্কুরের 
নিন্গে একটী কফের আবরণী মুত্রনালী ও জরায়ুকে পুথক 
করিয়াছে । এ আবরণীটী সতীদেবী নামে পরিচত। বুবতী- 
দিগের প্রথম ঝতুকাল হইতে এই যবনিকা ক্রমে অদৃশ্য হইয়! 
থাকে । ঘুবতীদিগের খতুকালে জরারুতে বায়ু ও রক্তের ঢাপ 
অধিক হওয়ায় জরায়ুর এক, দুই বা! ততোধিক স্থান বিদীর্ণ হয় 
বলিয়াই খতু শোনিত নির্গত হইতে দেখা যায়। পুরুষের শুক্র 
ধারণে সমর্থ এই যন্ত্রটাতে গর্ভের সুচনা হওয়ায় উহা গঞ্ভাশয়, 
নামে পরিচিত হইয়া থাকে | 


কোষ। 
কোষ গশুক্রের দ্বিতীয আধার । স্ত্রীদেহে কোষ দুইটা 
যেরূপ জরায়ুতে অবস্থান করে, পুরুষদেহে সেইরূপ মৃত্রদার 
ও মলদ্বারের মধ্যে মুত্রার বা মে্রের ঠিক নিন্সে অবস্থিত 
গুক্রের প্রধান স্থান মস্তক। মস্তক হইতে দুইটা শুক্রবাহিনী 


৯১০ বেদ গন্বেঅণা 


প্রণালী মেরুদণ্ডের ছুই পাশ" দিয়া নিল্গগামিনী হইয়াছে! 
কোষ ছুইটী এঁ শুক্রবাহিনী প্রণালীঘ্বয়ের শেষ অংশ | কোষ- 
দ্বয় হইতে মূত্র নির্গমন পথে শুক্রত্যাগের জন্য একটা প্রণালী 
কোষ ও মুত্রনালীকে সংযুক্ত করিয়াছে । 


অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ । 

গলদেশের নিন্গাংশ হইতে মলঘার পর্য্যস্ত স্থুলতম শুন্যগর্ভ 
স্থানটী অঙ্গবাচক। সর্বদেহেই অঙ্গ প্রায় এক প্রকার। 
পিতের তাড়নায় চঞ্চলমতি চলন ও চালনশীল আত্মা ব। বায়ুর 
গতিবৈষম্যে অঙ্গের বিভিন্ন স্থান চালিত হইয়া চক্ষু, কর্ণ, 
নালিকা, মুখ, মূত্রদ্ধার, ও মলদ্বার প্রভৃতি নয়টী দ্বার এবং হস্ত, 
পদ প্রভৃতি পুত্যঙ্গ সমূহ উৎপন্ন হয়। বাযুবাহিনী, পিস্ত- 
বাহিনী, কফবাহিনী, রক্তবাহিনী, রজোবাহিনী, স্তন্তবাহিনী ও 
গুক্রবাহিনী বহু প্রণালী উহারই প্রবাহে চালিত হইয়া অঙ্গের 
সহিত প্রত্যঙ্গগুলিকে দৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ ও দৃঢ় করিয়াছে । 
জীবদেহে প্রত্যেক অঙগ-প্রত্যঙ্গই মাতা বা বারুর প্রবাহে 
ক্রিয়াশীল । মাটি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ প্রভৃতি পঞ্চ 
মহাভূতের গুণসম্টি হইতে উৎপন্ন পঞ্চাত্বক চঞ্চল মন 
নাসারন্ধষে।র নিন্গ হইতে ভ্রদ্ধয়ের মধ্যস্থান পর্য্যস্ত অবিরত 
ছুটাছুটি করিয়া দেহে সর্বদা কর্মের প্রেরণা দান করিতে 
ব্যস্ত থাকে । 

সন্তণ আত্মাই মন। পধ্যত্মক আত্ম! ৰা বায়ু মনন কার্ষে 


্রেদ গব্েেজ্ণা! ৯১৯ 


নিযুক্ত থাকায় মন নামে অভিহিত হয় ॥ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, 
ও গন্ধের শান্তিরস ভিন্ন মন অন্য কিছুই গ্রহণ করে না। 
শাস্তিরসই উহার একমাত্র কাম্য | শান্তির আশায় চঞ্চলমতি 
উহার বিভিন্ন ভাবধারাই দেহগুলিকে বিভিন্নভাবে চালিত 
করিয়া থাকে । মন আজ ত্রহ্ম সেবার সেবাইত | ব্রহ্ম সেবাই 
তাহার প্রধান কাধ্য । কণশ্মই জ্জানকে মাজ্ধিত করিতে সমর্থ । 
মহাকম্মাঁ উহার জ্ঞান ত্রমেই মাঞ্দ্িত ও পরিষ্কুট হইয়া 
চলিয়াছে। আত্মা ব মনের বিভিন্ন ভাব বা ইচ্ছাধারা ও 
গতিবৈষম্যে জলের উপরিস্থ ভাসমান দেহগুলি শূন্যে উড্ভীন 
হইয়া! খেচর, জলমধ্যস্থ দেহগুলি জলে বিচরণ করায় জলচর, 
এবং ভূমিস্থ দেহগুলি ভূমিতে বিচরণ করিয়া ভূচর নামে 
অভিহিত হয়। 


দেহে বায়,র স্থান। 

দেহে আবদ্ধ বায়ু বা আত্ম রুক্ষত্বভাব | বহির্জগতে চন্দ্র 
ও স্্য এবং পৃথিবীতে জল ও.অগ্ঠির শীতল ও উষ্ণ গুণ ভুইটি 
যেরূপ রুক্ষম্বভাব বহির্ধায়ু বা পরমাত্মার এশ্বধ্য, চেতন জগতে 
উহাদের সাক্ষাৎ রূপাস্তর কক ও পিত্বের শীতল ও উষ্ণ গুণ 
দুইটি সেইরূপ দেহাবদ্ধ বায়ু বা আত্মার এশ্বর্যয। বিরুদ্ধ 
স্বভাব এম্বর্্যবান ব৷ ভগবান আত্ব। পরস্বাত্মার ন্যায় রুক্ষম্বভাব 
ধারণ করিতে বাধ্য । ভগবান আত্মা বা! দেহাবদ্ধ বারু অব্যক্ত 
হইলেও উহার কর্্মসমূহ ব্যক্ত । সুর্য ও চন্দ্রের আদান প্রদান 


৯৯২২ বরে গব্দেজণ। 


হইতে জাগরিত পরমাত্বা বারু যেরূপ উহাদের ও পৃথিবীর 
চালক, পালক ও নেতা, পিত্ত ও রস বা কফের আদান প্রদান 
হইতে সতত জাগরিত দেহাবদ্ধ আত্মাও সেইব্প উহানেরও 
দেহের চালক, পালক এবং নেতা । চন্দ্র, সুধ্য ও পৃথিবীর 
হ্যায় কফ, পিত্ত ও দেহ বায়ু বা আত্মার অনুগামী | দেহাবদ্ধ 
আতা! ব। বায়ু দেহজগতে পাঁচভাগখে বিভক্ত হইয়া! পঞ্চ আত্ম 
নামে অভিহিত হঠয়াছে । উহার! দেহজগতের বে ষে স্থানে 
যেরূপ কনম্মের মনুষ্ঠান করে, সেই অনুষ্ঠিত প্রকাশ্ট বিভিন্ন 
কণ্ম সমূহই উহাদের পৃথক পৃথক স্থান নির্দেশ করিতে সমর্থ । 

১। দেহের চালক ও পালক সমান, প্রাণ, অপান, উদান 
ও ব্যান প্রভৃতি পঞ্চ আত্মার মধ্যে সমান বায়ু বা আত্বাই 
গুধান | গ্রহণীর নিলে ক্ষুদ্রান্ত্র অবস্থিত। এ ক্ষুদ্রান্ত্রের শেষ 
অংশ দক্ষিণ কুচ.কী বা বজ্ষণের উপর বিস্তৃত হইয়া মলাশয় 
নামে অভিহিত হয়। এ মলাশর হইতে গ্রহণী পর্য্যন্ত ক্ষুদ্রান্ত্র বা 
পক্কাশয়। পকাশয়ে অবস্থিত বারু গ্রহণীন্ত পাঁচকাগ্রি বা 
পাচক পিত্তকে উদ্দীপ্ত করিয়া বিভিন্ন স্থানগত বারুর সমতা 
রক্ষ। করায় সমান বায়ু বা আত্মা নামে পরিচিত হয় । সমান 
বায়ুর সমভাবই প্রণালীসমূতকে ক্রিয়াশীল করিয়া দেহকে 
নিয়মিত করিবার একমাত্র কারণ। 

২। সমান বায়ু বা প্রধান আত্মার ক্রিয়াবৈষম্য উপস্থিত ন। 
হইলে ফুস্ফুস্যন্তন্থ প্রাণ বায়ুর ক্রিয়াবৈষম্য উপস্থিত হয় ন1। 
হুদ্যক্ত্ের তাড়নায় ফুস্ফুন্‌ হইতে পুনঃগুনঃ শীর্ষ, নাসা, মুখ, 


ম্বেদ গঙ্গা ৯৩০ 


জিহ্বা ও কণ্ঠ প্রভৃতি স্থানে গমনাগমন করিয়া উহ1 শ্বাস, 
প্রশ্বাস, ইাচি, থুথুফেলা, উদার ও খাগ্াদি গ্রহণ কার্ষেয সর্বদা 
বিব্রত থাকিয়া দেহকে সচেতন করে বলিয়াই ফুস্ফুস্‌ যন্রস্থ 
বায়ু প্রাণ নামে খ্যাত। ফুন্ফুস্‌ বা বক্ষ এই দ্বিতীয় আত্মা 
বা ঞাণ বায়ুর প্রধান স্থান। 

৩। নাভি হইতে ক পধ্যন্ত যন্ত্রসমুহ ও যন্ত্রাবরনীর 
মধ্যস্থানে উদ্ান বায়ু বা তৃতীয় আত্মার প্রধান স্থান। এই 
স্থানে অবস্থান করিয়] বাক্য-কথন, শারীরিক চেষ্টা, তেজ, ওজ:, 
বর্ণ ও বল রক্ষা করায় এই তৃতীয় আত্ম! উদ্ান বায়ু নামে 
অভিহত | সমান বায়ুর ক্রিয়া বৈষম্য উপস্থিত হইলে উহার 
ক্রিয়াবিপধ্যয় অনিবার্ধ্য | 

৪) 5.মান বায়ু ব। প্রধান আত্মার কার্্যসমূহ সুসম্পন্ন হইলে 
অপান বায়ু বা চতুর্থ আত্মা কোষ ও মৃত্রাশয় হইতে মূত্র নির্গমন 
দ্বার, উরু ও কুচকীর উপরিস্থ মলাশয় হইতে মল নির্গমন দ্বার 
এৰৎ জরায়ুতে সর্বদাই কর্্মতপর। চতুর্থ আত্মার কম্ম- 
কুশলতা। হইতে মল, মৃত্র, শুক্র, আর্তব বা খতুশোশিত ও গর্ভ 
নির্বিবন্বে যথাসময়ে অপগত বা নির্গত হইতে সমর্থ হওয়ায় উহা 
অপান বায়ু নামে পরিচিত হইয়া থাকে। 

৫ পঞ্চম আত্মা বা ব্যান বায়ু শীন্রগামী | উহা৷ সর্ধ শরীরে 
বিচরণ করিয়া আক্ষেপ, বিক্ষেপ, নিমেষ ও উন্মেষ প্রভৃতি 
কার্ধ্য সুসম্পন্ন করায় ব্যান বারু নামে খ্যাত এই পঞ্চম আত্মার 
প্রভাবে স্পর্শ-জ্ঞান-সম্পন্ন দেহ দৃঢ় হইয়া থাকে । দেহবন্ধনী ব! 


৯৯৪ ন্বেে গঞব্মেকণা। 


স্নায়ুসমূহ উহার প্রধান স্থান। প্রধান আত্ম! বা সমান বাসর 
ক্রিয়াবৈষম্য উপস্থিত হইলে উহার ক্রিয়াবৈষম্য অনিবার্ধ্য | 
ব্যান বায়ুর ক্রিয়াবৈষম্য উপস্থিত হইলে দেহ দুর্বল ও শিথিল, 
হইতে বাধ্য হয়। 


দেহে পিত্তের স্থান। 


চেতনার আশ্রয় রূপের আধার পিত্তই আত্মার জ্ঞানদাতা । 
রূপের আধার হইয়াও উহা রূপহীন | যকৃৎ যন্ত্রে কোষাবদ্ধ 
নীললোহিতবণ পুতিগন্ধ যে রূপবান জলীয় পিত্ত দৃষ্টিগোচর 
হয়, উহ1। রক্তের মল-ধাতু। দ্রব্যের আশ্রয় লাভ করিয়। 
রূপহীন তেজ যেরূপ রূপবান অগ্রির সুচনা করে বা 
অগ্নিতে পরিবন্তিত হয়, রূপহীন পিত্তও সেইরূপ দ্রব্যের আশ্রয় 
লাভ করিয়। রূপবান হইয়া থাকে 1 পরমাত্মা বারুর প্রবাহে 
স্র্য্যের স্তায় চলন ও চালনশীল আত্মা বা দেহাবদ্ধ বায়ুর 
গ্রবাহে উহা চলনশীল হয় । চালিত পিত্ত পাঁচভাগে বিভক্ত । 
পঞ্চ পিত্তেই শক্তি আছে,__কিন্তু শক্তি প্রচারের শক্তি নাই। 
শীতল ও উষ্ণ গুণসম্পন্ন কফ ও পিত্তের গুণে আসক্ত 
মহাশাক্ত বায়ু বা আত্মাই কেবল উহাদের শক্তি প্রচার 
করিতে সমর্থ। কটু, অস্ত্র ও লবণরসের সমষ্টি তীক্ষ, 
উষ্ণ ও ক্ষাররস এই পিত্ত পাঁচটির শক্তি ধারণ ও ভোগ করিয়া 
থান বিশেষে আত্মা যে সমস্ত লক্ষণ প্রচার করে, সেই সমস্ত 


ব্যেদ গন্ষেঅঞগা। ৪৯০ 


লক্ষণ, চিহ্ন বা নির্দেশ অনুসারে উহা! পাচক, সাধক, 
আলোচক, ভ্রাজক ও রঞ্জক নাম ধারণ করিতে বাধ্য হয়| 

১। দেহে পিত্ত ভিন্ন অন্য অগ্নিনাই। আমাশয় ও 
পক্কাশয়ের মধ্যে গ্রহণী নামক স্থানে সমান বায়ুর পার্খে, 
অবস্থান করিয়া যে পিত্ত চর্ব্য, চোষ্য, লেহ ও পেয় প্রভৃতি 
চতুর্ব্বিধ খাছ্য পরিপাক করে, তাহা পাঁচকামি নামে অভিহিত। 
জীবের আয়ু, বর্ণ, বল, স্বাস্থ্য, উৎসাহ, পুষ্টি, প্রভা, ওজ;, 
তেজঃ, ক্ষুধা ও প্রাণ সমস্তই ইহার অধীন । পাচকাগ্রি বিরুত 
হইলে রোগ, নির্বাণ হইলে স্বত্যু এবং অক্ষুণ্ণ থাকিলে দেহে 
বিভিন্ন স্থানগত পিত্ত প্রকৃতিস্থ থাকে এবং দেহের স্বাস্থ্য অক্ষুঃ 
থাকে । 

২। পাঁচকাগ্রি ব প্রধান মারুর ক্রিয়৷ অক্ষুণ্ন থাকিলে 
প্রাণ বায়ুর পার্খে হৃদ্যন্ত্রে অবস্থিত পিত্ত ব৷ মায়ু আত্মার ইচ্ছা 
ও অনিচ্ছা! গ্রভৃতি পুর্ণ করে বলিয়াই উহা সাধক পিত্ত নামে 
খ্যাত । পাচকাগ্রির ক্রিয়াবৈষম্য উপস্থিত হইলে উহার 
ক্রিয়াবৈষম্য অনিবার্য হয়।. 

৩। তৃতীয় মায়ু বা পিত্ত মন্তক ও চক্ষুতে প্রাণবায়ুর 
নিকটে অবস্থান করিয়া দৃষ্টিশক্তি বিস্তার করিতে সমর্থ হয়। 
আলো, আধার ও রূপের জ্ঞান জন্মায় বলিয়া ইহা! আলোচক 
পিত্ধ নামে অভিহিত । পাচকাগ্নি বিকৃত হইলে আলোচক 
পিশ্ডের শক্তিবৈষম্য উপশ্থিত হইয়া থাকে। চক্ষু ও মস্তকই 
উহার প্রধান অবস্থান স্থান। 


৯৬ ল্েদে গাবেষ্যও 


৪ | গাত্র সংলগ্ন দ্রব প্রলেপাদি শোষণ কর! চতুর্থ পিত্তের 
প্রধান কাধ্য । সব্বদেহাশ্রিত ব্যান বায়ুর নিকটে অবস্থান 
করিয়া দেহসংলগ্ন দ্রব পদার্থ শোষণ ব| ভর্ন করায় উহ! 
ভ্রাজক পিত্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহার একমাত্র 
অবস্থান স্থান চম্ম। প্রধান পিত্ত বা পাচকাগ্রির তাপই সর্বদা 
উহার কার্যে সহায়তা করে । পাঁচকাগ্রির ক্রিয়া বিপর্যয় না 
ঘটিলে চন্মগত তাপের হ্হাসরৃদ্ধি হয় না। 

&॥ উদ্দান বায়ুর নিকটে যক্ৃ যন্ত্রে অবস্থিত রূপবান 
পিত্ত আমাশরস্থ দ্রব্যরসের সহিত মিলিত হইয় দ্রব্যরসগুলি 
রঞ্জিত বা রক্তে পরিণত করায় উহা রগ্রকপিত্ত নামে 
পরিচিত। পাচকাগ্রির শক্তি অক্ষুপ্ন থাকিলে আত্মার পুনঃপুনঃ 
ভোগ বাসন। ও কন্মের প্রেরণ উপস্থিত হইয়া থাকে । আত্মার 
শাস্তি কামনা ব! রণাকাজ্ষায় দেহে রসের আগম অনিবাধ্য । 
যরুৎ-যন্ত্রস্থ নীললোহিত-বর্ণ তীব্র তিক্ত ও ক্ষাররস রূপবান 
এই পঞ্চম।পিত্তের প্রভাবেই রসগুলি রক্তে পরিণত হইয়। দেহের 
পুষ্টি সাধনে সমর্থ হয়। পাঁচকান্মির ক্রিয়াবৈষম্য উপস্থিত 
হইলে ইহার ক্রিয়াবৈষম্য অবশ্ঠন্তাবী হইয়। থাকে । 


দেছে কফের স্থান। 


তেজের প্রভাবে পুধিবীতে রসের সঞ্চার যেরূপ অনিবাধ্য, 
পিত্বের সঞ্চারে আমাশয়ে রসের গুভাবও সেইরূপ অনিবাধ্য ॥ 
বহির্জগতে সুর্যের প্রভাবে চন্দ্রের ম্যায় দ্রেহজগতে পিতের 


ল্রেদ গবেষণা! এ 


'্রভাবে রসের প্রভাব উপস্থিত হইয়া থাকে । রসের প্রভাব 
উপস্থিত হইলে জীবদেহে সুপক্ক কফের হৃষ্টি যেরূপ অবশ্যস্তাবী, 
-কফের প্রভাবে দেহের পুষ্টিও সেইরূপ অবশ্যস্তাবী হয়। 
দেহে পিতের প্রভাবে রসের পরিণামই কক । পক্ক ও 
'অপক্ক উভয় রসই কফে পরিবন্তিত হইতে সমর্থ। পর রসের 
পরিণাম ব! সুপন্ক কফ যেরূপ দেহের পুট্টিসাধক, অপক্করসের 
পরিণাম অবিদঞ্ধ কফ সেরূপ নহে। অবিদঞ্ধ কফ সর্বদাই 
দেহের ক্ষয় সম্পাদন করে । রসের পরিণাম এই কফ কখনও 
রন-হীন হয় না। জীবদেহে আম বা অপকক রসের প্রথম 
আগম স্থান আমাশয় । রসের পাঁরপাক ও অপাক এই স্থানেই 
প্রথম আরম্ভ হয় | আমাশয়ের পার্খে গ্রহণী নামক স্থানে 
অবশ্িত একমাত্র পাচকাগ্রি বা প্রধান পিত্ই পরিমিত রসকে 
পরিপাক করিতে সমর্থ । অপরিমিত রসের আগম আরম্ত 
হইলে উহ! স্বয়ং বিদ্ধ হইয়৷ রস গুলিকে অবিদপ্ধ করে। চর্র্া, 
.চোষ্য, লেহ্া ও পেয় প্রভৃতি চতুর্বিধ আহাধ্যই সর্বপ্রথম 
আমাশয়ে উপস্থিত হইয়। যক্কুৎ যন্ত্র হইতে স্থলিত পিত্বের সহিত 
মিশ্রিত ও রঞ্জিত হয়। পিত্ত মিশ্রিত আমরসের পন বা 
অপক্ষ অবস্থা হইতে উৎপন্ন কফ দ্বার। নিশ্মিত আমাশয় নামক 
যন্ত্রে সর্বপ্রথম কফের ন্থট্টি হওয়ায় উহাই কফের প্রধান স্থান 
হইতে বাধ্য । 
পক্কাশয় বা ক্ষুত্রান্তরন্থ সমান বায়ুর পার্থ অবস্থিত আমাশয়ের 
কফই বায়ুর সহিত পঞ্চ বিভক্ত হইয়। সৈম্মিক কার্য্যসমূহ 
ণ 


৯৮৮ মন্দ গন্বেনণ্া 


সম্পাদন করে । কফে শক্তি থাকিলেও শক্তি প্রচারের শক্তি 
নাই। একমাত্র নেতা চলন ও চালনশীল আত্ম! বা বাবুই 
উহার শক্তি প্রচার করিতে সমর্থ। সে বিভিন্ন স্থানে উহার 
বিভিন্ন গরভাব ভোগ করিয়া রসযোনি কফকে ক্রেদক, অবলম্বক, 
বোধক, তর্পক ও শ্লেক্মক প্রভৃতি নামে "রচিত করিয়াছে । 

১। ভুক্ত বস্ুগুলিকে ক্রিন্ন বা কর্দমাকাঁরে পরিণত করায় 
আমাশয়স্থ কফ ক্লেদক নামের যোগ্য হইয়াছে । উহা আমাশয়ে 
অবস্থান করিয়া দেহের বিভিন্ন স্থানগত কফের পুষ্টিসাধন 
করিয়া থাকে । 


২। আতা! বা বায়ুর প্রবাহে পন্ক ও অপন্ক উভয় রসই 
গতিশীল। পিত্মমিশ্রিত গতিশীল উহ! হৃদ্যস্ত্রে উপস্থিত হইয়া! 
মুত্র, রক্ত ও কফরূপে পৃথক হইয়৷ থাকে । হৃদ্যন্ত্রে পরিজ্ুত 
ও পৃথকরুত কফগুলি বক্ষ ব৷ ফুস্ফুস্‌ গাত্রে ও যন্ত্রাবরণীতে 
অবস্থানকরে বলয়! উহা কফের দ্বিতীয় স্থান বা গোলাধঘর। 
এই স্থান হইতে কফ মেরুদণ্ডের উদ্ধদিকে স্কন্ধাস্থি, অধোদিকে 
উরু, দেহান্থিসমৃহ, যরুত্, ল্লীহা ও হদ্‌ষস্রকে ধারণ করে। 
উহাদের একমাত্র অধলম্বন দ্বিতীয়স্থানগত কফ অবলম্বক নামে 
পরিচিত। 

৩। জিহ্বামূল ও কণ্ঠস্থানে অবস্থান করিয়া কফই আত্মার 
বড়রসের জ্ঞান উৎপাদন করে । জিহ্বামূল ও কণ্ঠ কফের 
ভূতীয় স্থান! তৃতীয় স্থানগত কফ আত্মাকে রসের বোধ 
জন্মায় বলিয়া উহা! বোধক নামে অভিহিত হইয়াছে । 


নদ গব্েহলা জী 


8। মস্তকে অবন্থিত কফ উহার স্নেহগুণে মস্তক ও 
ইন্জিয়সমূহকে সর্বদা ন্িগ্ধ ও তৃপ্ত করে। ইন্দ্রিয় গুলিকে তৃপ্ডি- 
দান করায় মন্তকস্থ চতুর্থ কফের নাম তর্পক। 

৫&| আমাশয় হইতে পক ও অপক্ষ রস হদযন্ত্রে পরিজত 
হইয়া! পৃথক হইলেও সম্পুর্ণ পৃথক হইতে সমর্থ হয় না। উহার 
কতকাংশ রক্তের সহিত সর্বত্র গমন করিতে বাধ্য হয়। প্রত্যেক 
সন্ধি বা অ্ি সংযোগ স্থানই কফের পঞ্চম স্থান। সংযোগ- 
স্বানগত স্নেংপুণপচ্ছিল কফের প্রভাবে অস্থিসমূহের শেষ গু 
প্রথম অংশ সর্ব! পিচ্ছিল থাকে। সদ্ধিস্থানসমূহে অস্থিগুলির 
সঞ্বর্ষ উপস্থিত না হইবার একমাত্র কারণ কফের পিচ্ছিলতা। 
সন্ষিসমূদ্ধে কফ অবস্থান করে বলিয়াই অন্থিগুলি গতিশীল 
হইতে সমর্থ। গ্রহণীস্থ পাচকাগ্রির ক্রিয়াবৈষম্যে সর্ধত্রই বায়ু, 
কফ ও পিঝ্ের ক্রিয়াবৈষম্য অনিবার্ধ্য হইয়া থাকে । 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
সত্রী ও পুরুষে সম্বন্ধ । 


সম্বন্ধের একমাত্র কারণ কামন1। কামনা! শব্দ ইচ্ছা বোধক । 
কামনা শুন্ত হইলে সম্বন্ধ উপস্থিত হইতে পারে না। চেতনাই 
কামনার একমাত্র আকর। তেজে চেতনার অস্তিত্ব স্বীকার 
করিলে চেতনার 'াশ্রয় তেজের সাক্ষাৎ প্রতিমৃত্তি বা রূপান্তর 
পিতে চেতনার অস্তিত্ব স্বীকার করা অমূলক নহে। 

জীবদেহে পিত্তের অভাব না! থাকায় চেতনার অভাব নাই। 
পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীদেহে পিছের প্রাধান্য প্রমাণ করা হইয়াছে 
(পঞ্চম পরিচ্ছেদ) | যাহাতে পিত্তের প্রাধান্য বিদ্মান, তাহাতে 
কামন। শক্তি অধিক থাকিতে বাধ্য । রূপের আধার পিত্বের 
প্রাধান্যে স্ত্রীদেহে সৌন্দর্য্য ও লাবণ্য যেরূপ বিদ্যমান, পুরুষ 
দেহে সেরূপ নহে | পিত্ত যে সত্য সত্যই লাবণ্যকর, সৌন্দর্য্য- 
বদ্ধক ও কামোদ্দীপক গ্রন্ধক প্রভৃতি পিত্তকর বস্ত সেবনে তাহার 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়। যায়। 


মায়ু বা পিত্তের প্রাধান্তে স্ত্রীদেহ যেন চেতনার সাক্ষাৎ 
প্রতিমৃত্তি। কর্ণ প্রেরণাদায়িনী স্্ীমূর্তিগুলি যেরূপ দীর্ঘায়ু 
সেইরূপ কাম ও কামনাশক্তি প্রবণা। উহার প্রধান কামন 


মন্দ গন্েম্ষণ। ১০৯ 


সৃষ্টি গুসার। স্থষ্টি প্রসার করিতে সমর্থা হইলে উহার! বতটা 
তৃপ্ডিলাভ করে অন্য কিছুতেই সেরূপ তৃণু। হয় না। 

স্ষ্টি প্রসার কার্ষ্যে উহাদের একমাত্র নেতা পুরুষ । পুরুষের 
সঙ্গলাভ ন। করিলে ত্তষ্টির প্রসার অনস্ভব । মায়ের জাতি স্ত্রী- 
মু্তি মাতৃত্বের প্রসার কল্পে পত্বীত্ব স্বীকার করিয়া পুরুষের সহিত 
সম্বন্ধ স্থাপন করিতে বাধ্য । পত্বীরূপে পুরুষের সঙ্গলাভ 
করিয়া গর্ভবতী স্ত্রীমূত্তি আজ অনন্ত ক্ষ্টির সুচন৷ বা মাতৃত্বের 
গুসারকার্যে নিযুক্ত হইয়াছে । 


স্ষ্টির ব্রমোন্নতি। 


আমাশয় হইতে জরায়ু বা গর্ভাশয়ে নিত্যই বাম্পবেগ 
প্রবাহিত। জরায়ুতে অধিক বাম্পবেগ উপস্থিত হইলে উহা 
বিদীর্ণ হয়। জরারুর বিদীর্ণকালই ঝতুকাল। মায়ু বা পিত্ত 
সবার রঞ্তিত আমাশয়স্থ রস বা রক্ত বাম্পবেগে প্রবাহিত 
হইয়৷ জরায়ুর বিদীর্ঘ স্থান হইতে নির্গত হইলে উহাকে খতু 
শোণিত বলা হয়। খতুকালে এ€থম চতুর্থ দিবস পর্য্যস্ত উহার 
প্রবাহ যেরূপ অধিক, চতুর্থ দিবসের পর সেরূপ পরিলক্ষিত 
হয় না। দশম দিবসের পর উহার প্রবাহ মন্দতর ভাব ধারণ' 
করে। ষোড়শ দিবসাস্তে বাম্পবেগ মন্দতম ভাব ধারণ করায় 
জরায়ুর বিদীর্ণ স্তান সংযোজিত হওয়! স্বাভাবিক নিয়ম | 

খতুকালে পুরুষের শুক্র জরারুতে গুবেশ কারলে, খভু- 


২৯০২২, ন্যে গন্বে্মগা 


শোণিতের সহিত জরায়ুর বাম্পবেগ শুক্রের পিচ্ছিল লসিকায় 
আবদ্ধ হইয়! পূর্বোক্ত কফ-দেহের ন্ায় ভিম্বাকার দেহের স্যৃটি 
অনিবার্য | দেহ ধারণ করিলে শুক্র ও খতশোণিত জরাবু 
হইতে নির্গত হওয়া কঠিন। খুতুর চতুর্থ দিবস হইতে দশম 
দিবস পধ্যন্ত গর্ভাশয়ে অধিক বাম্পবেগ বিদ্যমান থাকায় পুরুষের 
গুক্রগুলি যেরপ স্ত্রীদেহ ধারণ করে, দশম দ্িবসান্তে নাতি মন্দ 
বাষ্পবেগে সেইরূপ পুরুষ দেহের উৎপত্তি অনিবাধ্য । ষোড়শ 
দিবসান্তের মন্দতর ও মন্দতম বাম্পবেগের গরভাবে পুরুষের 
গুক্র গর্ভাশয়ে উপস্থিত হইয়া স্ত্রী ও পুরুষ ভেদে নপুংসক দেহ 
ধারণ করিতে বাধ্য । 

শুক্র-শোণিতজ দেহ গর্ডে অবস্থান করিয়। গর্ভরনে ক্রমে 
পুষ্ট ও বদ্ধিত হইয়। থাকে । এই শুক্রদেহে আমাশয়স্থ মায়ু 
ব। পিত্ দ্বারা রঞ্জিত রস ব৷ রক্তের পরিমাণ ও শক্তির অন্ু- 
পাতেই বাম্পবেগ বা আত্মার স্থিতিকাল নিরূ'পত হয়। পিত্তের 
স্থিতিকালই দেহে বায়ু বা আত্মার স্থিতিকাল । শ্রেষ্ঠ মাযু ব! 
পিত্ের স্থিতিকাল পরমায়ু বোধক। 

গর্ভাবস্থায় গর্ভবতী যেরূপ আহার বিহার ও মনোভাব 
পোষণ করে, গর্ভস্থ সম্ভতানও সেইরূপ আহার বিহারে অভ্যস্ত 
হইয়া মাতৃুমনোভাব ধারণ করিতে বাধ্য হয়) গর্ভবতী 
গর্ভাবস্থায় যতটা পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন থাকে এফং উজ্জ্বল বর্ণসমূহ 
দর্শন করে, সন্তানের রূপও ততট। পরিক্ষার, উজ্জ্বল এবং লাবণ্য- 
ময় হইয়। থাকে। 


বেছে গর্বেষঅণা ৬১০৩১ 


গর্ভরসে পুষ্ট দেহে রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মত্জা ও শুক্র 
প্রভৃতি ধাতু, উপধাতু ও মলধাতু সমূহ সমস্তই রসের রূপান্তর । 
পৃথিবীর ন্যায় সমস্ত চেতন জগতে তিন ভাগ জল বা জলীয় 
বস্ত এবং একভাগ কঠিন পদার্থ পরিলক্ষিত হইয়া! থাকে । গর্ভ 
হইতে গর্ভস্থ দেহী বা আত্মার জ্ঞান ক্রমে পরিস্ফুট হয়। 

বিভিন্ন দেহে গর্ভকাল বিভিন্ন হইলেও ভাব এক | স্যরি 
প্রসারিণী মাতৃজাতির অনন্ত স্ৃষ্টি-কামনায় হ্থষ্টি অসীম। 
অসীম ও অনন্ত ন্যষ্টি ক্রমেই উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া 
চজিল। স্থঠির ক্রমোন্নতিতে দেহের আকার শ্রকারও ক্রমেই 
উন্নত হইয়া চলিয়াছে। কালের অধীন মাটির আশ্রয়ে অব- 
স্থিত ও কালের শাসনে অনুশীসিত ক্রমোন্নহ রসগ্রাহী চেতন 
জগতে রসের আগম-নিগম কালের অধীন। রসময়ী মাটি ও 
জড় জগতে জোয়ার-ভাটা এবং রসের আগম-নিণমের ন্যায় 
চেতন জগতে রসের আগম-নিম বা সঞ্চয় ও ক্ষয় নিয়মিত 
হইয়া থাকে । 


সিদ্ধান্ত । 
অনুসন্ধিৎস্ুর এই গবেষণামূলক তথ্য সাধারণের চক্ষুতে 
নুতন হইলেও 'চিরসত্য । সত্য কখনও মিথ্যা ও নৃতন হয় 
না | অবলম্বনকামী অবলম্বনহীন অবস্থায় যাহা সম্মুখে দেখিতে 
পায়, বিন। বিচারে সে তাহাই গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। গর্ভ 
বিষয়ে প্রাচীন গবেবণ। যখন তমসাচ্ছন্ন, তখন বৈদেশিক 


১০৪ বেদ গবেহ্ষশা! 


অনুসন্ধিতস্ুর গবেষণামূলক তথ্য উপস্থিত হওয়ায় সকলেই 
তাহাকে অবলম্বন করিয়৷ তাহারই ভাবে অনুপ্রাণিত । আজ 
তাহার প্রবল প্রাভাবের সময় এ তথ্য হাস্যাম্পদ হইলেও অন্ু- 
সন্ধিৎসুর নিকট উপেক্ষণীয় হইবে না। কালের বিচারে ষে 
কোন কালে এই সত্য চিরসত্য বেদে পরিণত হইতে বাধ্য | 

জড় জগতে উদ্ভিদ এবং চেতন জগৎ বা সজীব চলনশীল 
দেহের স্যষ্টি এই পৃথিবী ভিন্ন অন্য কোনও স্থানে সম্ভব হয় 
নাই। গ্রহসমূহ সমস্তই তৈজস পদার্থের খনি। তৈজস 
পদার্থের খনি গ্রহসমূহে চন্দ্রের প্রভাব বা জোয়ার এবং 
বৃষ্টির প্রভাব না থাকায় কফ ও উদ্ভিদের সুচনা যেরূপ অসম্ভব, 
বৃক্ষ-লতা৷ প্রভৃতি উদ্ভিদের উৎপত্তি না হওয়ায় পিত্ের স্যৃ্ট 
সেইরূপ অসম্ভব | কফের স্থষ্টি না হইলে উদ্ভিদের ম্ভায় কফ 
ও পিত্বের স্ৃি না৷ হইলে চেতন জগতের সুচনা হইতে পারে 
না। তেজ ও কফ যেরূপ উদ্ভিদ সুচনাকারী, কফ ও পিত্ত 
সেইরূপ রক্ত-মাংস নিশ্মিত দেহের সূচনা করে | 

পাশ্চাত্য অনুসন্ধিৎস্থদিগের মধ্যে কেহ কেহ গ্রহসমূহে 
বিভিন্ন চন্দ্রের অস্তিত্ব স্বীকার করেন । তথায় চন্দ্রের অস্তিত্ব 
স্বীকার করিলে জোয়ার, ভাট। ও বৃষ্টির প্রভাব স্বীকার করিতে 
হয়। পৃথিবীর ম্যায় নিত্য নৃতন জোয়ার-ভাট। ও বর্ধার গুভাব 
স্বীকার করিলে গ্রহসমূহে নিত্য প্রন্থলিত অগ্নির অগ্তিত্ 
থাকে না। 

জল অগ্নির চিরশক্র । জলের প্রভাবে অগ্নির প্রভাব নষ্ট 


হইতে বাধ্য । নিত্য প্রহ্লিত অগ্থির প্রভাব না থাকিলে 
গ্রহসমূৃহ ও পৃথিবী সকলেই অচল হইত। গ্রহসমূহে 
গ্রর্বলিত অগ্মিই উহাদের সকলের ধারণ, চালন ও পালনের 
কারণ,--কর্তী। নহে। 

গ্রহসমূহে নিত্য প্রম্বলিত অগ্নির অস্তিত্ব স্বীকার করিলে 
উদ্ভিদ এবং রক্তমাংস নির্মিত দেহের অবস্থান অসম্ভব হয়। 
কোন কোন অনুসন্ধিৎসু যন্ত্রের দাহায্যে গ্রহসমূহে ষে চলনশীল 
জীবদেহ দর্শন করিয়াছেন, রসায়নবিদ্‌ অনুসন্ধিতসুর গবেষণা" 
মূলক যুক্তি তাহা শ্বীকার করিতে অনমর্থ। তাহাদের এই 
দর্শন দৃষ্টিভ্রম হওয়া অসম্ভব নহে। 

লোকবিশেষের কোন কথাই মূঢের ন্তায় বিশ্বাস বা উপেক্ষা 
করা উচিৎ নহে । প্রত্যক্ষবৎ অনুমান বা প্রত্যক্ষ দর্শন ছার! 
প্রত্যেক বিষয়ের সৃত্য নিরূপণ করা উচিত । মাছি ন৷ হইলে 
মধুর সন্ধান লাভ করা যায় না। মধু কোথায় থাকে, জানে 
তাহ! মাছি। অতি নিকৃষ্ট বন হইতেও সে মধু সংগ্রহ করে । 
সামান্ত লোকের কথাতেও অলৌকিক তত্বের সন্ধান পাওয়া 
যায়। কোন কিছু উপেক্ষা না করিয়া পক্ষপাতশুন্ত তত্ব 
জিজ্ঞানুই প্রকৃত তত্ের সন্ধান পাইবার যোগ্য । 


ব্রহ্মাযতও। 


আত্মা ও দেহের উৎপত্তি-্থান এক | রসযোনি দেহ 
ভিন্ন আত্মার দ্বিতীয় অবস্থান স্থান নাই | অবস্থান ও উৎপত্তি- 


১০৬ বেদ গন্েষ্ঞ! 


স্থান ব্রহ্মপদ্রবাচ্য হওয়ায় চেতন জগতে একমাত্র দেহই 
জীবাত্রার সাক্ষাৎ ব্রহ্ম । দেহের শাস্তিতেই আত্মার শাস্তি । 
ভূচর, জলচর ও খেচর প্রভৃতি ব্রহ্মপদবাচ্য দেহের এককীত্র 
নেতা শান্তিকামী আত্মার স্বীয় শাস্তির নিমিত্ত দেহের শান্তি 
বিধানে নিযুক্ত হওয়া ম্বাভাবিক । 


দেহে শান্তি সংস্থাপন করিতে সংযমের প্রয়োজন ॥। শাস্তি 
ও অশান্তির কবলে পতিত আত্মা সং্ঘমী না হইলে বিরুদ্ধ- 
স্বভাব উহাদিগকে নিয়মিত করা অসম্ভব । অশান্তির ভীষণ 
তাড়না সতত অস্থির আত্মা সংযম হারাইতে বাধ্য হইল। 
কেবল শান্তিই তাহার একমাত্র কাম্য। একান্ত শান্তির অভাব 
তাহার বুদিন ঘটিয়াছে। শাস্তি ও অশান্তি সমান অধিকার 
লাভ করিয়াও একাধিকারের আশ। ত্যাগ করে নাই । একান্ত 
শান্তিকামী অসংযষী আত্ম। সর্বদাই রদের সন্ধানে ব্যস্ত । 
রস ভিন্ন অন্ত কোথাও শান্তি নাই। মাত্মার রসাকাঙক্ষায় 
দেহে রস সংগ্রহের প্রেরণা উপস্থিত। দেহ যতই রদ সংগ্রহ 
করে, অশান্তির আশ্রয় তেজের সাক্ষাৎ প্রতিমূত্তি দেহাগ্সি বা 
পিত্বের প্রভাবে রসগুলি ততই বিদগ্ধ হইয়া রক্ত-মাংস প্রভৃতি 
ধাতু উপধাতু ও মলধাতুতে পরিবন্তিত হইয়া চলিয়াছে। 

দেহাগ্রি বা দক্ষরাজ পিত্ত দেহে মহাযজ্জের অনুষ্ঠান 
করিয়াছে । সে যজ্ঞের হবি একমাত্র রল। রসব্রদ্ষ রদযোনি 
দেহব্রন্মের আকর্ষণে দেহে উপস্থিত হইতে বাধ্য । রদব্রক্ধ 
দেহত্রহ্ম দ্বার আকধিত ও ব্রহ্গাগ্রিতে আহত হইয়া সর্বদাই 


ন্েদ গব্েেনণপা ৯০৭ 


্রহ্মকার্ধ্য বা দেহের পুষ্টি এবং আত্মার তৃপ্ডি বিধান করায় 
ইহাই প্ররুত ব্রহ্মষজ্ঞ ( গীতা, জ্ঞানযোগ ২৪ শ্লোক )। 

রসের আগমে পুনঃপুনঃ শান্তি উপলব্ধি করায় আত্ম! 
দেহত্রহ্মকে ভুলিয়া কেবল রসের শরণাপন্ন হইয়াছে । একান্ত 
শান্তিকামী আত্মার রসাকাজ্ষা ক্রমে বদ্ধিত হইয়া চলিল। 
ব্রহ্মজ্ঞীনহ'রা অসং্যমী আত্মাব অত্যন্ত রসাকাজ্ষীয় দেহে 
অপরিমিত রমের আগম অনিবার্ধ্য হইয়াছে । ব্রহ্মযজ্জের 
পরিবর্তে কেবল উদর-যছ্ছের অনুষ্ঠান উপশ্থিত। বিনা 
আহ্বানে ব। নিপ্রয়োজনে রসের আগম উপস্থিত হইলে দেহাগ্রি 
নির্ববাপিত হইতে বাধ্য । 

মন্দশক্তি মায়ু বা পিত্ত যেরূপ দেহ ও আত্মার অশান্তি 
উপস্থিত করে, শক্তিহান মায়ু বা! দেহাগ্নি সেইরূপ মহাপ্রলয় ব৷ 
মৃত্যুর কারণ হয়। মৃত্যু শব্দ বিলয় অর্থ বোধক। মায়ু ব! 
পিত্ত শক্তিহীন হইলে, দেহে রসের প্রাধান্য অনিবার্ধয। রসের 
প্রাধান্ত উপস্থিত হইলে আত্ম রসশষা গ্রহণ করিয়া মহাঁশান্তি 
বা মহানিদ্রায় অভিভূত হয়। মৃত্যু শব্দ নাশ অর্থ প্রকাশ করে 
না। রস-শয্যায় শায়িত আত্মার নিক্কিয় অবস্থাই স্বৃত্যু। 


জগ্তম পরিচ্ছেদ । ! 
কালপ্রকুতি। 


শীতল ও উষ্ণ স্বভাব! বাহ প্রকৃতি দুইটির বিরুদ্ধ কর্্প্রস্ুত 
বত্দর, অয়ন, খতু, দিন ও রাত্রি প্রভৃতি কাল উহাদের প্রভাব 
ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছে । এঁ সকল কালে শীতল ও উফ 
ভিন্ন অন্য কোনও প্রভাব উপলব্ধি হয় না। কালের অধীন 
জগণ ও জাগতিক সমস্তই কালপ্রভাব ধারণ করিতে বাধ্য। 
এই সকল কালপ্রকৃতি জীবদেহের উপর যে ভাবে প্রভাব 
বিস্তার করে, অনুলন্ধিৎস্থ এক্ষণে তাহারই সন্ধানে চলিয়াছে | 


অয়ন প্রভাব। 


শীতল ও উষ্ণ স্বভাব বাহা গ্রকুতি দুইটি কালের শাসনে 
অনুশাসিতা। প্রত্যেক বসর-কাল উহাদের প্রভাব পৃথকভাবে 
ধারণ করিয়া দুইভাগে বিভক্ত । বগসরের এক একটি অংশ 
অয়নকাল নামে পরিচিত | দক্ষিণায়ন কালে বহির্জগতে শীতের 
প্রাধান্য ও উত্তরায়ন কালে তাপের প্রাধান্য উহাদের প্রভাব 
ভিন্ন আর কিছুই নহে । বাহ শীতলত৷ কালের অধীন পৃথিবী 
ও দেহে যেরূপ তাপ বা অশ্রি ও পিত্তের প্রভাব বুদ্ধি এবং জল, 
রস বা কফের প্রভাব মন্দ করে, উহার উষ্ণগুণে সেইরূপ 


বেদ গন্বেষ্যণ।! ২১০৯৯ 


পৃথিবী ও দেহে জল, রস ও কফের বৃদ্ধি এবং তাপ বা অগ্নি 

ও পিত্বের মন্দগ্রভাব অবশ্বাস্তাবী । বাহ শীতের প্রভাবে 
বহির্বারু যখন শীতল, পৃথিবী ও দেহাভ্যন্তরস্থ বায়ু তখন রুক্ষ | 
আবার বাহতাপে বহির্ধায়ু যখন রুক্ষ, পৃথিবী ও দেহাবদ্ধ 
বারু যে তখন শীতল স্বভাব ধারণ করে, তাহা কল্পনা নহে,_- 
সর্বদাই উপলন্ধিযোগ্য | 


খতু প্রভাব। 
কালের অধীন চন্দ্র ও নুর্ধ্য ক্রমগতিশীল হওয়ায় উহাদের 
প্রভাব-তারতম্য অনিবাধ্য হইয়াছে । চন্দ্র ও সুর্যের প্রভাব- 
তারতম্যই প্রত্যেক বংসরকালে বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত 
ও গ্রীষ্ম প্রভৃতি ষড়খতুর সুচনা করে । চন্দ্রের প্রভাব ত্যাগ 
এবং স্ুর্য্যের প্রভাব গ্রহণ । আদান-প্রদানরূপ মহাযুদ্ধে 
উহাদের নেতৃত্ব করে চেতনা ও অচেতন । চন্দ্রে রসের 
'অধিষ্ঠাত্রী যেরূপ শান্তা শীতল। অচেতন! আছ্যা, হুর্য্যে তেজের 
“'অধিষ্ঠাত্রী সেইরূপ উফ্ণন্বভাব। অশান্তি চেতনা । খতুকালে 
অচেতন! ও চেতনার শীতল ও উষ্ণ গুণ ভবন অন্য কিছুই 
উপলব্ধি যোগ্য নহে । পরমাত্ম। বাযুকে লইয়া উহাদের মধ্যে 
যে মহাযুদ্ধ চলিয়াছে, তাহা! অনন্তকালপগ্রসারী । সে যুদ্ধের 

আদি থাকিলেও মস্ভের সম্ভাবনা নাই । 
শান্তি অচেতন। পরমাত্বার যেরূপ কাম্য, অশাস্তি চেতন। 
সেরূপ নহে । সে অশাস্তিকে ত্যাগ করিতে সতত ইচ্ছুক, 


৯১৯০ ন্লেদ পরবেন 


কিন্তু শাস্তিকে ত্যাগ করিতে অসমর্থ । শাস্তি আগ্ভাকে ত্যাগ 
করিতে অসমর্থ সে রসরাজ চন্দ্রে অশান্তির আগুন ুর্ধ্যের 
গ্রভাব উপস্থিত হইলে অচেতনাকে লইয়া রসের সহিত মাটির 
আশ্রয় গ্রহণ করে বলিয়াই মাটিতে অশান্তির প্রভাব উপস্থিত 
হয়। মাটিতে অশান্তির আশ্রয় তেজের অভাব নাই । মাটির 
তেজ ও সুর্য্যের প্রভাবে অতিষ্ঠ পরমাত্নাই জড় ও চেতন 
জগতের কল্পনা করে । সেস্তানেও একান্ত শান্তির অভাব 
ঘটিল। রসদেহে শান্তির চিরশক্র অশান্তি তেজ ও পিত্তের 
আশ্রিতা। তেজের প্রভাবে জড়দেহের দেহী জড় আত! 
যেরূপ অতিষ্ঠ, চেতন জগ্গতেও দেহাবদ্ধ চেতনাত্মা সেইরূপ 
অশাস্তির আশ্রয় পিত্তের প্রভাবে মহা অশান্তি ভোগ কবে। 

অশান্তির উৎপীড়নে উৎপীড়িতা হইয়াও শান্তি পরমাত্বা ও 
আত্মাকে ত্যাগ করে না। পরমাত্মা ও আত্মার অশান্তি 
উপস্চিত হইলে রসময়ী শান্তি রসময় করিয়া সতত উহাদিগের 
শান্তি 'বধান করে। চন্দ্র ও সুর্ধ্য যেন শাস্তি ও অশান্তির 
ভ্বল" মুত্তি। উহাদের শীতল ও উষ্ণ গুণ দুইটির প্রভাব গবেষণ! 
করিলে খতুগ্রভাব বিষয়ে অভিজ্ঞ হওয়া সহজ । খঝঙ্প্রকূতির 
সাধনায় সিদ্ধ প্রকুতি-সাধকই অশাস্তির করাল কবল হইতে 
অনেকটা মুক্ত হইতে সমর্থ হইয়া থাকে । 

অশাস্তির অপর নাম রোগ | ক্ষয়, .আময়, ব্যাধি, সন্তাপ 
বা! জ্বর রোগের নামাস্তর মাত্র । খতুপ্রভাবে অনভিজ্ঞ 
অসংবমী যেরূপ রোগ ভোগ করে, সংঘমী একৃতি-সাধক 


ন্যেদ গরব্বেআঅণা! ১৯১ 


সেরূপ করে না। পরমাত্না ও আত্মাকে একাধিকারে 
লইবার জন্য শাস্তি ও অশান্তির নিয়ত চেষ্ট চলিয়াছে। শান্তির 
প্রধান আশ্রয় মাহির পাণিগ্রহণে অত্যন্ত ইচ্ছুক সুর্যের 
গ্রভাব৯ রসরাজ চন্দ্রকে অসংযমী ও কামাতুর করে। গরমে 
বরফের শ্ায় সুর্ষ্যের প্রথর তাপে চন্দ্রের গুভাঁব বা তা'গশক্তি 
চরমে উপনীত হইয়াছে । অসংষমী সে আঙ্গ অশান্তির 
উৎ্পীডনে ক্ষয়ের চরম সীমায় উপস্থিত । স্থর্যের প্রবল 
গুভাবে 'নদাঘের দিনগুল যেরূপ বুদ্ধির চরম সীমায় উপনীত, 
ক্ষীণত্ম চন্দ্রের প্রভাবে রাত্রির আ*তন সেইরূপ ক্ষুদ্রতম 
আঙ্। পুরাণের হেয়াণী চন্দ্রের আয়রোগ অনুসন্ধিৎস্ুর 
গক্েণায় প্রকট ভাব ধারণ করিয়াছে । 
শু" *'রণে সমর্থ দীপ্তিশীল সমস্তই চন্দ্রের নামান্তর | রক্ত, 
মা, মেদ ' স্থ, মজ্জা ও শুক্র প্রভৃতি ধাতুতে তেজ না 
থাঁবিলে উ"1'1 দী:গুশীল হইতে পারিত না। রসসাঁর উহার 
দিপ্তিশীল £ €য়'য় চন্দ্র নামে আখ্যাত হইবার যোগ্য । দেহের 
উপকরণ সমৃ* চন্দ্রবাচক হইলে উহাদের সমষ্টি দেহকেও চন্দ্র 
নামে অভি“হ্তর করা অমূলক হইবে না। 
বা । 
১০ই আষাঢ় হইতে সূর্যের প্রভাব ক্ষয়ের পথে অগ্রসর । 
প্রভাব শক বর্ম্পপটুতা (বাধক । সূর্ধ্যের প্রভাব ক্ষীণ হইলে 
শীতে বরফের ম্যায় চন্দ্রের ত্যাগ শক্তি মন্দভাব ধারণ করিতে 
বাধ্য । পরমাত্া। বায়ুর উগ্রভাব ক্রমে শান্তভাব অবলম্বন 


১৯১২২, জেল গত্ষেষ্যগা! 


করিতে বাধ্য হইয়াছে । নিদাঘে বায়ুর উগ্রতায় চন্দ্রের 
ত্যাগ বর্ধার সুচনা করিতে সমর্থ হয় নাই। ক্ুুধ্যের মন্দ 
প্রভাবে বানু শান্তভাব ধারণ করায় নতভোমগ্ডল এই সময়, 
প্রায়ই মেঘাবৃত । মেঘের ছায়ায় ব। অন্ধকারে মাটির আশ্রিত 
তেজে তাপের সঞ্চার অবশ্বস্তাবী | রসের অধীন মাটি ও অগ্নি 
গুণের প্রাধান্তে এই সময় সর্বত্রই লবণরসের প্রাধান্য উপস্থিত 
(ষড়রস)। চন্দ্র সংযমের পথে অগ্রসর হইলেও উহার ত্যাগের 
বাসনা নষ্ট হয় নাই। মেঘরাশি ভেদ করিয়া স্্য্য পূর্বের 
নায় পৃথিবীর উপর শোষণ-শক্তি বিস্তার করিতে অসমর্থ 
হইয়াড়ে। বর্ষা সমাগ্তা। প্রায় অবিরত প্রবল বর্ষণ ও 
জোয়ারের প্রাধান্তে পৃথিবী আজ রসময়ী। বর্ষার প্রবল 
প্রভাবে আবর্জনা, শবদেহ ও মলমুত্রাদি খাল, বিল, নাল! 
গ্রভৃতি নিন্ততর ভূমি এবং প্রবাহিনীর জলে উপস্থিত 
হইয়া অবিরত জলাসক্ত উহারা মাটির আশ্রিত সারের 
পুষ্টি বর্ধন করিতে নিযুক্ত হইয়াছে । বান প্রকৃতি ক্রমে শীতল- 
ভাব ধারণ করিতে উদ্যত। অবিরত রসের সঞ্চারে পুথিবীস্থ 
অগ্নি বা তেজ রসের আশ্রিত হয় । রস বা জল অগ্নির চির- 
শতক্র। রসের আশ্রয় গ্রহণ করিলে তেজ ব৷ অগ্নি শাস্তভাব 
ধারণ করিতে বাধ্য । জলরাশি পরিপাক করিতে. অনসর্থ 
হইলে জলের প্রভাবে জলসিক্ত মাটির আশ্রিত দ্রব্যগুলির 
সহিত মাটির আশ্রিত তেজ বিদগ্ধ হইয়া যেরূপ *বণরসের 
সুচনা করে, রস্প্রধান দেছে বিদঞ্ধ তেজ ও পিত্ত অবিদপ্ধ রসের 


ব্েছ গরব্ষেজ্অণা ১৯৩০ 


সহিত মিশ্রিত হইয়া! সেইরূপ জড় ও চেতন জগতে লবণরসের 
সুচন। করিয়াছে। পৃথিবীর সহিত নিকট সম্বন্ধ জড় জগৎ 
কেবল রস গ্রহণ করায় লবণরস প্রধান মাটিতে উৎপন্ন সর্বত্রই 
লবণরসের প্রাধান্য অনিবার্য । আবার খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ 
হেতু এই কালোতপন্ন লবণরসপ্ধধান দ্রব্যমূহ পান-ভোজনে 
সংযত ন1 হইলে চেতন জগতেও লবণরসের প্রাধান্য অনিবার্য 
হইয়। থাকে । 
অগ্নি শান্তভাব ধারণ করায় পৃথিবী ও পরমাত্মা বায়ু 
রসম্থ হইয়া! ভুরিভোজনান্ডে পেটুক ত্রাঙ্গণের গ্যায় এই সময় 
কুপিত, অলস ব1 অকর্্মণ্য হয় । কুপিত শব্দ অলসতার নামান্তর 
মাত্র | একমাত্র পরমাত্া বায়ুই সকলের নেতা বা চালক | 
নে কুপিত বা অকর্ম্মণ্য হইলে সমস্তই অকর্মণ্য হইতে বাধ্য । 
বর্ধারন্তে, শীতকালে, মেঘের আরস্তে ও অন্ধকারে বায়ু অলস 
বা কম্নে অপটু হয় বলিয়াই পৃথিবীস্থ ধূমরাশি বহুদূর উদ্ধগমনে 
অসমর্থ হয়। 
পৃথিবীতে রসের প্রাধান্য উপস্থিত হইলে উহার সহিন্ত 
অতি নিকট সম্বন্ধ ভড় জগতে রসের প্রাধান্য অনিবার্য | 
রসপ্রধান জড় জগতে তেজ রসের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এই 
সময় শান্তভাব ধারণ করিয়াছে । জড় আত্মা বা বায়ু আজ 
রসম্থ হইয়া কুপিত হওয়ায় এবং তেজ শাস্তভাব অবলম্বন 
করায় জড় জগতে সর্ধত্র শক্তিমান্দ্য উপশ্থিত। 
মাটি, জল, আকাশ, বাতাস ও জড় জগতের সহিত নিকট 
৮ 


১৯৪ ন্বেছে পন্দেণা 


স্বন্ধ চেতন জগৎ বা জীবদেহে শ্বাস-প্রশ্বাস ও পান-ভোজনের 
সহিত রসের প্রাধান্য উপশ্থিত। রসপ্রধান জীবদেহে দেহস্ 
অগ্রিবা পিত্ত এই সময় রসের অধীন হ*য়া শাস্তভাব ধারণ 
করে। পাচকাগ্রি বা পিত্বের শান্তিতে দেহ, কফ ও আত্ম: 
বা বায়ু এই সময় রসম্ত ও কুপিত। সর্ধত্র রসের প্রাধান্য, 
কফ ও আত্মা বা বায়ুর আলসা এবং অগ্নি বাপিত্ের শান্তিতে 
এই সময় জীবদেহে সর্বত্র শক্তিমান্দ্য উপস্থিত হয়। 

সুর্যের প্রভাব ক্রমে ক্ষীণ হওয়ায় ১*ই শ্রাবণ হইতে বর্ষার 
প্রভাব ক্রমেই মন্দ। এই সময় বুষ্টি বা বর্ধার প্রভাব ক্রমে 
মন্দভাব অবলহ্গন করায় পরিমিত জলের সঙ্গ লাভ করিয়! 
মাটির আশ্রিত সঞ্চিত সার বাম্পসার বা পিত্ত ত্যাগ করিতে 
সমর্থ হয়। 

আকাশ, বাতাস, জল ও মাটিতে সর্ধত্তই বাম্পসার ব৷ 
পিত্ডের সথশার এই সময় প্রকৃতির নিয়ম । পিত্বহীন স্ফুটিত 
সারগুলি উদ্ভিদ দেহে যেরূপ তেজের সঞ্চার করে, পান-ভোজন 
ও শ্বাস-গ্রশ্বাসের সহিত জীবদেহে পিত্তের সঞ্চারও সেইরূপ 
অনিবার্য হঙইয়াছে । 

সুধ্যের মন্দ গুভাবে ক্রমে হুম্ব পিনগুলির অনুপাতে রাত্রির 
আয়তন দ্রীর্ঘ হইয়া চলিল। বর্ধার প্রভাব মন্দ হইলেও এ- 
সময় মেঘের প্রভাব মন্দ নহে। ম্বছু মন্দ ব্বার প্রভাব ও 
অন্ধকারের প্রাধান্তে বাহ প্রকৃতি ক্রমেই শীতল। আধার 
ও শীতে তেজের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । উহাদের প্রভাবে 


! 


মন্দ গব্েজ্ঞ্পা ১১ 


মাটির তেজ যেরূপ শক্তি সঞ্চয় করিতে উদ্যত, দেহাগ্নি বা 
পিত্বও সেইরূপ জীবদেহে শক্তি সঞ্চয় করিতে যত্বশীল হয় । 
রসের প্রভাব উহাদের সে চেষ্টা বিফল করিতে যদ ক্রি 
করে না। গ্রীষ্মকালে অগ্লিপক রসপ্রধান বস্ততে অয্বসের 
হ্যায় মন্দ অগ্নি ও অগ্নিগুণ সম্পন্ন তেজ এবং পিত্বের সঞ্চয় 
সর্বত্র অগ্নরসের হ্ষ্টি করে । অগ্নরস সর্বত্র পৰিপাক কাধ্যে 
অগ্রিগুণের সহায় এবং রস হইতে স্থুল বস্তর বিচ্ছেদ কারক । 

তাপ, তেজ ও পিত্বের সথ্ারে এই সময় রসের আশ্রিত 
অলস বায়ু সর্বত্রই কথঞ্চিৎ প্রভাবশীল বা কন্মপটু। বায়ুর 
কর্ম্পপটুতার অনুপাতে লবণরস প্রধান জল, রস ও কফ এই 
সময় কর্ম্পপটু বা প্রভাবশীল হয়| বায়ু ও কফের প্রভাব 
রসের প্রাধান্য নই করে । পুথিবী, দেহ, রদ ও কফ ত্যাগশীল 
হওয়ায় চন্দ্রবাচক সমস্তই আরোগ্যের পথে অগ্রসর হইয়া 
চলিয়াছে । 

দুরারোগ্য হইলেও ক্ষয় বা রোগ অসাধ্য নহে । পরিবর্তন- 
শীল কালের অধীন রোগের একাস্ত শাস্তি অসম্ভব । জগৎ 
দুয়ের কথা--সত্বর রজঃ, তমঃ অথব। উহাদের রূপান্তর অগ্নি, 
তেজ, জল এবং বায়ু, পিত্ব ও কফ প্রভৃতি তিনটি গুণ হইজে 
অতীত বা মুক্ত কোন স্থান বা জীব নাই। গুণময় সমস্তই 
কালের অধীন । কাঙ্লের শাসনে অনুশাসিত সমস্তই শাস্তি ও 
অশাস্তি ভোগ করিতে বাধ্য | কালের অধীন অসংঘমী চন্দ্র 
কালগ্রভাবে সংযমত্রষ্তী অবলম্বন করিয়াছ্ধে। মহাবৈছ্ধ 


১৯৩ বরে গব্েজ্বণ্ণা 


পরমাত্ম। ও আত্ম ব। বায়ু পৃথিবী, দেহ, রম ও কফের দান 
বহন করিয়! বহিজ্ভ্বগতে চন্দ্র এবং দেহজগতে চন্দ্রবাচক সমস্ত 
ধাতু ও ধাতুসমষ্টি-দেহের ক্ষয় পূরণে যত্ববান হইয়াও এই সম্নয় 
কন্মে সুপটু হইতে সমর্থ হয় নাই। 

বর্ধযাকালে অগ্নি যতই দীপ্তিশীল হউক না কেন, রসের 
প্রাধান্তে অগ্রি, তেজ ও পিত্ত অধিক কর্ম্মপটু হইতে সমর্থ হয় 
না। রসের প্রাধান্যে এই সময় জড় ও চেতন জগতে সর্বত্রই 
শক্তিমান্দ্য কালের নিয়ম । আবার রদনের প্রাধান্ত হেতু 
অস্তান্ত খতু অপেক্ষ। বর্ষা খতুতে দেহের পরিমাপ বা ওজন 
সর্বত্রই অধিক পরিলক্ষিত হয়। 

বর্ষ। খতুর গবেষণায় ১০ই 'নাধাঢ় হইতে ৯ই শ্রাবণ পর্য্যন্ত 
সর্বত্র লব্ণরমের প্রভাব, অগ্রি, তেজ ও পিত্বের শান্তি এবং 
পৃথিবী, দেহ, রস, কফ, পরমাত্বা ও আত্মা বা বায়ুর অলস বা 
কুপিত অবস্থার প্রমাণ পাওয়। গিয়াছে । ১০ই শ্রাবণ হইতে 
৯ই ভাদ্র পর্যন্ত পৃথিবী ও দেহের সর্বত্র অগ্নি, তেজ ও পিছের 
সঞ্চার এবং রস, কফ, পরমাত্মা ও আত্ম! বা বারুর প্রকোপ, 
গ্রভাৰ বা কর্্মপটুতার প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া অনুসন্ধিৎস্ু 
নর্ধত্র পরিমাপের গুরুত্ব ও অল্নরসের প্রাধান্য উপলব্ধি 
করে। 


শরৎ। 


সুধ্যের মন্দ প্রভাবে চন্দ্রের প্রভাব বা! বর্ষার প্রাধান্ত আর 
নাই। জলভরা শুভ্র মেঘগুপি শুন্যপটে ঘুরিয়া ঘুরিয়া শরতের 


নে গল্বেত্লা ১১৯৭. 


আগমনী ঘোষণ। করিল | ৯ই ভাদ্র বর্ষা বিগতা । অনুসন্ধিংসু 
১০ই ভাদ্র হইতে শরতের সঙ্গী হইয়াছে। 


ক্রমক্ষয়শীল সুর্য্যের প্রভাব এবং অবিরত বর্ষণশক্তিহীন 
মেঘের ছায়ায় ব1 অন্ধকারের প্রভাবে বাহ প্রকৃতি ক্রমেই 
শীতল হইয়া চলিল। অন্ধকার ও শীতল গুণের গ্রভাবে 
পাথিব ও দৈহিক অগ্নি, তেজ ও পিত্ত ক্রমে তেজন্বী হইলেও 
সর্ঝত্র রসের প্রাধান্য বিদ্যমান থাকায় প্রভাব বিস্তার করিতে 
অসমর্থ হইয়াছে । 


আজও সর্ঝত্র রসের প্রাধান্য বিদ্যমান । জলসিক্ত জ্বালানী- 
সংযোগে সঞ্চিত অগ্রির ছুরবস্থার ন্যায় রসের প্রাধান্যে পাধিব 
ও দৈহিক অগ্নি, তেজ ও পিত্ব প্রভাব বিস্তার করিতে অসমর্থ, 
হওয়ায় সকলেই কর্মে অপটু বা কুপিতাবস্থা প্রাণ্ড হইয়াছে । 
জলসিক্ত ভ্বালানী দ্বার। আচ্ছাদিত অবস্থায় উদ্দীপ্ত অগ্নি যেরূপ 
উহাদিগকে স্ুশুফ করিতে যত্ববান হয়, পাথিব অগ্নি, তেজ 
এবং পিত্তও "সাজ সেইরূপ চেষ্টায় নিযুক্ত । উহাদের মন্দ 
চেষ্টা এবং জল, রস ও মৃদৃগুণের প্রাধান্তে এই সময় সর্বত্ত 
মধুররসের প্রাধান্য উপস্থিত । মধুররসের গুভাবে পুথিবী, 
দেহ, জল, রস ও কফ সকলেই আজ শান্ত। 


কালের নিয়মে আজ আর মধুর রসের অভাব নাই । 
খাস্য-খারদক সহ্বন্ধ। হেতু মধুররসপ্রধান জড় ও চেতন জগতে 
পুনঃ পুনঃ মধুররসের আগম অনিবার্য হইয়াছে । মধুররস* 


১১৮ বেদ গন্বেশশা 


বিশিষ্ট জড় ও চেতন জগৎ পুনঃ পুনঃ মধুররস গ্রহণ করায় 
সবিত্রই মধুরতার অত্যধিক প্রভাব উপম্হিত। 

শু) ধাতু শরীর অর্থ বোধক। অদি প্রত্যয়ান্ত করিলে 
শৃঃ ধাতু হইতে 'শরৎ শব্দের উৎপত্তি হয়। লবণ ও 
অশ্নরসের প্রাধান্যে বর্ধায় উৎপন্ন কফগুলি শরতের প্রথমাংশে 
মধুররস ধারণ করায় উহা মধুর শ্বতাব শান্তির আশ্রয় হইয়াছে । 
শান্তিকামী শান্তিপ্িয় পরমাত্া। বায়ু শাস্তির আশ্রয় মধুর 
প্রতি কফকে আলিঙ্গন করিলে দেহ ও দেহী বা আত্মার 
সুচন৷ হয়। দেহ বা! শরীর সৃষ্টির প্রধান ও সর্ধপ্রথম কালই 
শরৎ নামের যোগ্য | 

চন্দ্র ও সূর্যের সমান প্রভাবে ৯ই আশ্বিন দিন ও রাত্রির 
আয়তন সমান হয়। ১০ই আশ্বিন হইতে ক্ষয়শীল সুর্যের 
গ্রভাব অধিকতর ক্ষয়ের পথে অগ্রসর হওয়ায় রাত্রি অপেক্ষ। 
দিনের আয়তন যতটুকু ক্ষীণ, দিন অপেক্ষা রাত্রির আয়তন 
ততটুকু বৃদ্ধির পথে অগ্রণর হইয়া চলিল। বাহ প্রকৃতির 
শীতলগুণ ও অন্ধকার বৃদ্ধির অনুপাতে পাথিব ও দৈহিক 
অগ্মি, তেজ ও পিত্ত এই সময় ক্রমেই প্রভাবশীল হইয়াছে । 
উহাদের প্রভাবে সর্বত্রই তাপের আধিক্য এবং বায়ু ও কফের 
সঞ্চার যে অনিবার্ধ্য, অগ্নি সংযোগে সিদ্ধ স্থালীর আশ্রিত রস 
বা জলই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। অধ্নরসের প্রাধান্ত ষেরপ 
লবণরস নাশক মধুররসের প্রাধান্তও সেইরূপ অস্তরল নষ্ট 
করিতে সমর্থ । 


ব্রেদ গন্েপা ১১৯ 


বর্ষায় উৎপন্ন লবণরস অঙ্নরসের প্রভাবে প্রায় পরাস্ত হইলে 
শরতের প্রথমাংশে উৎপন্ন মধুররস অশ্নরসের প্রাধান্য প্রায় 
নষ্ট করিয়াছে । অগ্নিদগ্ধ গুড়ের ম্যায় পার্থিব দৈহিক অগ্মি, 
তেজ ও পিত্বের প্রভাবে তিক্তরসের প্রাধান্য অনিবার্ধ্য | 
উহাদের প্রভাবে পৃথিবী ও দেহ এই সময় প্রভাবশীল। 
5ন্দ্রের ন্ার চন্দ্রবাচক উহাদের ত্যাগই একমাত্র গাভাব। 
ত্যাগশীল উহারা কেবল এক রস ভিন্ন অন্ত কিছুই ত্যাগ 
করিতে সমর্থ নহে । রমদেহের দেহী রনময় বায়ু কখনও 
রসের সঙ্গ ত্যাগ করে না| অশান্তির আশ্রয় অগ্নি, তেজ ও 
পিতের প্রভাবে রসশধ্যায় শায়িত আলম্কপরায়ণ বায়ুর জাগরণ 
ব৷ সঞ্চয় যেরূপ সম্ভব, মধুর স্বভাব কফগুলিও সেইরূপ সঞ্চিত 
হইতে আরম্ভ করিয়াছে । 

আজ আর মেঘের প্রাধান্য নাই। অগ্রি, তেজ ও পিত্ডের 
প্রভাবে বায়ুর জাগরণ বা সঞ্চয় শুন্যমার্গকে বিস্তৃত করিল। 
বায়ু ও আকাশ গুণের প্রাধান্তে তিক্তরসের সঞ্চার এই সময় 
অনিবার্য হইয়াছে । আকাশ ও বায়ুশুণে লঘু ও রুক্ষ প্রকৃতি 
তিক্তরস অগ্নি, তেজ ও পিস্তের শোষণকর্ম্দের সহায় হওয়ায় 
সর্বত্রই রসের ক্ষয় ও ককের সঞ্চয় আরম্ভ হয় । পৃথিবী, 
দেহ, পরমাত্মা ও আত্ম চন্দ্রের নিকট চিরখণী । আজ 
প্রতিদানের দিন আলিয়াছে। পরমাত্বা ও আত্মা বা বায়ু 
এই সময় পৃথিবী ও দেহের দান বহন করিয়। চন্দ্রের ক্ষয় 
নিবারণে কৃতসঙ্ক্ল হয়। রসের পরিপাক বা ক্ষয় আরম্ভ 


৯২২০ ক্েল গব্বেজ্মঞা। 


হওয়ায় জড় ও চেতন জগৎ ক্রমেই শক্তি অর্জন করিয়া 
চলিল। 

শরতের গবেষণায় ১০ই ভাদ্র হইতে ৯ই আশ্বিন পর্যন্ত 
অগ্নি, তেজ ও পিত্তের অলসতা বা! মন্দ চেষ্টায় মধুর রসের 
উৎপত্তি এবং রস, কফ ও বায়ুর শান্তি উপলব্ধি করিয়। অনু- 
সন্ধিৎস্থ ১*ই আশ্বিন হইতে ৯ই কাত্তিক পর্য্যন্ত অগ্নি, তেজ 
ও পিত্তের প্রকোপ বা কর্মপটুতায় কফ, পরমাত্বা, আত্মা ব1 
বারুর সঞ্চয় হওয়ায় সর্ধত্র তিক্তরসের প্রাধান্য, এবং পৃথিবী 
ও দেহে পরিপাক বা শোষণশক্তি বনদ্ধিত হওয়ায় চন্দ্র ও 
চঞ্জবাচক সমস্তের পুষ্টি ও দেহের শক্তিবৃদ্ধি প্রত্যক্ষ 
করিয়াছে । 


হেমন্ত । 


সুর্য্যের ক্ষয়শীল প্রত্তাবে দিনের আয়তন বত ক্ষীণ, চন্দ্রের 
সংযমবৃদ্ধির অনুপাতে রাত্রির আয়তন ও অন্ধকার ততই বদ্ধিত 
হইয়া চলিল। চন্দ্রের প্রভাব ব। ত্যাগশক্তি সংযত হইয়াছে । 
দিগন্তপ্রপারী নভোমণ্ডলে সময় সময় সামান্ত মেঘের সথশর 
বুটির পরিবর্তে শিশির সিঞ্চন করিয়াই আজ ক্ষান্ত । 
শিশিরের সুচনা! দেখিয়া শর হেমস্তের আসন্ন আগমন 
উপলদ্ধি করিয়াছে । অনুসন্ধিৎমু গুকৃতি সাধককে সে হেমন্তের 
সঙ্গী হইতে বলিয়া ৯ই কাঠিক আত্মগোপন করিল। ১০ই 
কাত্তিক প্রণয়সুত্রে আবদ্ধ হইয়া সাধক হেমন্তের প্রকৃতি 


বেদ গন্বেহ্ষণা ১২২১ 


সাধনায় নিযুক্ত হইয়াছে। আজ শিশির বা হিমের তেমন 
প্রাধান্য উপলব্ধি না হইলেও মাটিকে রসময়ী করিবার মত 
শিশিরের অভাব নাই। রসের প্রাধানো মাটির আশ্রিত 
অগ্নি রসের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কথঞ্চিৎ শান্তভাব ধারণ 
করিল। থাগ্ঘ-খাদক সম্বন্ধ রসগ্রাহী জগতে রসের প্রাধান্য 
অনিবার্য হইয়াছে । অগ্রিগুণ সপন তেজ ও পিত্ত সেই রসের 
আশ্রিত হইয়। কিছু শাস্ভভাব ধারণ করিতে বাধ্য হইল । 

অগ্নি, তেজ ও পিত্বের হীনপ্রভাবে শরতে সঞ্চিত রসময় 
পরমাত্া ও আত্ম! বা বায়ু আজ সর্ধত্রই কুপিত। বারু কুপিত 
হইলে কফ কন্মে অপটু হইয়া থাকে। গ্রন্বলিত অগ্রিতে 
জলসিঞ্চন করিলে কুপিত রসময় বায়ু ব। বাম্পের প্রাধান্য 
যেরূপ সম্ভব, প্রজ্বলিত ব। প্রভাবশীল পাথিব ও দৈহিক অগ্রি 
এবং অগ্রিগুণলম্পন্ন তেজ ও পিত্তে পুনঃ পুনঃ রসের আগমে 
রনময় কুপিত বারুর প্রাধান্য সেইরূপ উপস্থিত করে। 

স্থ্য্যের মন্দ প্রভাবে সর্বত্রই অন্ধকারের প্রাধান্য উপস্থিত । 
অন্ধকারের প্রভাবে তেঙ্জস্বী অগ্রি, তেজ ও পিত্ত রসের 
প্রাধান্যে হীনপ্রভ হওয়ায় এবং রস ও অগ্রির অত্যধিক প্রাধান্য 
না থাকায় মাটি ও বায়ুগুণের প্রাধান্য উপস্থিত । মাটি ও 
বায়ুগুণের প্রাধান্যে কষায় রসের উৎপত্তি অনিবার্ধ্য ( কষায় 
রস)। রসগ্রাহী দেহে পানভোজনের সহিত কষায়রসের 
প্রাধান্য এই সময় প্ররুতির নিয়ম । 

১০ই স্গ্রহায়ণ হইতে নুর্ষে;র মন্দতর প্রভাব ক্রমেই মন্দতম 


৯২২৯২ ব্বে্ গবেষনা! 


সীমায় আরোহণ করিতে চলিয়াছে। চন্দ্র আজ অত্যন্ত 
সংযমী। দিনের আয়তন যেরূপ ক্ষুদ্রতম সীমার সন্ধানে 
ব্যস্ত, রাত্রির আয়তন সেইরূপ রহত্ম পীমায় উপস্থিত হইবার 
জন্য অগ্রসর হইল । সুধ্যের মন্দতম প্রভাবে অন্ধকারের 
প্রাধান্য এবং চন্দ্রের অত্যন্ত সংযমে শিশির বা হিমের প্রাধান্য 
অনিবার্ধ্য হইয়াছে । আধার ও শীতে পাধিব ও দৈহিক 
উত্তাপ বন্ধিত হওয়। স্বাভাবিক । 

অন্ধকার ও শীতে পাধিব অশ্ত্রি এবং দৈহিক তেজ ও পিন্তে 
তাপের সঞ্চার অনিবার্ধ্য হইয়াছে । ভাঁপের সঞ্চারই অগ্নির 
সঞ্চার । মাটীতে অগ্নির সঞ্ার হইলে পরমাত্মা বায়ু যেরূপ 
কম্মপটু ব| প্রভাবশীল হয়, দেহে তেজ ও পিত্বের সশর সেই- 
রূপ দেহাবদ্ধ আত্মাকে প্রভাবশীল করে। 

বর্ষায় সঞ্চিত মাটির আশ্রিত সারগুলি আজ অধিক সময় 
শিশির-বাতির সঙ্গলাভ করিয়া বাম্পসার বা পিত্ব ত্যাগ করিতে 
সমর্থ হইয়াছে । আকাশ, বাতাস, জল ও মাটিতে সর্বত্রই 
পিত্ের সঞ্চার অনিবাধ্য হইল । শ্বাস-প্রশ্বাস ও পান-ভোজনের 
সহিত চেতন জগতে পিত্বের সঞ্চার যেরূপ অশশ্ান্তাবী, রস্ময়ী 
মাটিতে প্র্ফুটিত সারগুলি সেইরূপ জড় জগতে তেজের সঞ্চার 
করিয়াছে। 

অন্ধকার, শীত ও শিশিরের প্রভাবে সঞ্চিত তাপশীল অগ্থি, 
তেজ, পিত্ত, পরমাত্না ও আত্মা বা! বায়ুকে কর্মমপটু করিয়াছে। 
সর্বত্রই বায়ুর প্রাধান্য উপস্থিত | অগ্নি, তেজ ও পিন্ত সঞ্চিত 


ম্বেদ গন্ষেন্যণ্া ৯২২৩৩ 


হইয়ীও শিশিরবারির প্রভাবে অধিক প্রভাব বিস্তার করিতে 
অসমর্থ হওয়ায় অধিক সময় শিশিরসিক্ত! মাটিতে জল ও বারু- 
গুণের প্রাধান্য উপস্থিত। জল ও বায়ুগুণের প্রাধান্ত কটুরস 
উৎপাদক ( কটুরস )। কটু বা ঝাল রসান্থিত! মাটিতে রসগ্রাহী 
সর্বত্রই কটু বা ঝাল রসের প্রাধান্ত এ সময় কালের নিয়ম । 
হেমন্তের মাটি যে কটুরসপ্রধান এই সময় ঝালের আবাদ 
তাহার কতকটা প্রমাণ দ্রিয়া থাকে | 

বাঝু কম্মপটু হইলে সকলেই কর্্মপটু হইতে বাধ্য । সঞ্চিত 
অগ্নি, তেজ ও পিত্তের তাপ এবং বানুর কম্মপটু হায় মাট, 
দেহ ও কফ সকলেই আজ কর্ম্মপটু বা প্রভাবশীল। একমাত্র 
রপত্যাগই উহাদের প্রভাব। চন্দ্রের দুঃখে দুঃখিত 
উহার! চন্দ্র ও চক্দ্রবাচক সমস্তভের ক্ষয় পূরণের জঙন্ত রসত্যাগ 
করিতে উদ্যত হইয়াছে । ক্ষয় পূরণের একমাত্র গুধধ রস। 
মাটি ও দেহের দান রমৌষধি বহন করিয়া পরমাত্ম ও আত্ম। 
বা বারু অবিরত চন্দ্রলোকে চলিয়াছে। সেই রমৌবধি পান 
করিয়া চন্দ্র পৃর্ণন্বান্থ্য লাভ করিল। পৃথিবী ও দেহে আজ 
আর রপের প্রাধান্ত নাই। ক্ষীণরস জড় ও চেতন জগতে 
দেহের পরিমাপ সর্ঝত্র ন্যুনতম সীমায় উপস্থিত হওয়ার দেহ- 
গুলি এই সময় মহাবল ধারণ করে। ৯ই পৌষ সূর্যের মন্দতম 
প্রভাব যেরূপ দিনের আয়তন অধোনতির শেষ সীমায় উপস্থিত 
করিয়াছে, চন্দ্রের অত্যন্ত সংযমে রাত্রির আয়তন সেইরূপ 
উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইল। 


৯২২৪ ন্েদ গন্েহ্যঞ্ঞা 


হেমন্তের প্রকৃতি গবেষণা করিতে যাইয়৷ প্রকৃতি সাধক 
১০ই কার্তিক হইতে ৯ই অগ্রহায়ণ পর্য্যস্ত রসের সঞ্চারে অগ্নি, 
তেজ ও পিসের শাস্তি এবং পৃথিবী, দেহ, কফ, পরমাত্বা ও। 
আত্মা বা বায়ুর আলম্ত বা কুপিত অবস্থার প্রমাণ পাইয়া 
সর্বত্র কষায় রসের প্রাধান্ত উপলব্ধি করিয়াছে । আবার ১০ই 
অগ্রহায়ণ হইতে ৯ই পৌষ পর্য্যন্ত অগ্নি, তেজ ও পিত্বের 
সঞ্চারে পৃথিবী, দেহ, কফ, পরমাত্মা ও আত্মা বা বায়ুর প্রকোপ 
ব৷ প্রভাব এবং সর্ধত্র রসের ক্ষয়ে পরিমাপ বা ওজনের হাস 
ও শক্তিবৃদ্ধি দেখিয়া অনুসঙ্গিৎসু সর্বত্রই কটুরসের প্রাধান্য 
উপলব্ধি করিল। 


শীত। 


হিম ও শিশিরের গ্াধান্যে শীতের আগম অনিবার্ধ্য | 
শীতের গ্রভাব আসন উপলব্ধি করিয়া ৯ই পৌষ হেমস্থ তিরো- 
হিত হইয়াছে । ১*ই পৌষ হইতে অনুসন্ধিংসু শীতের সঙ্গ 
লাভ করিল। ক্রম সুর্যের প্রভাব আজ হইতে দিনের 
আয়তন বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছে । সুর্যের প্রভাব চন্দ্রের 
সংষম নষ্ট করিতে উদ্যত | দিনের আয়তন রদ্ধির অনুপাতে 
রাত্রির আয়তন ক্রমেই ক্ষয়ের পথে অগ্রসর হইল । 

সুর্যের প্রভাবেই চন্দ্রের প্রভাব । অশান্তির আগুন 
সুর্যের প্রভাব যতই বঞ্জিত, মহাত্যাী চন্দ্র ততই ত্যাগশীল 
হইতে বাধ্য হইল। চন্দ্রের সহিত মাটির ষতট! নিকট সম্থন্ধ, 


ব্রেল গন্বেষ্খণা। ১২২ 


সুর্যের সহিত তত নহে। মাটির পাঁণিগ্রহণের আশায় সে 
যতই প্রভাব বিস্তার করুক না কেন, চন্দ্র থাকিতে তাহার সে 
আশ! পুর্ণ হইবে না । শান্তি ও অশান্তি আজ চন্দ্র ও সূর্যকে 
আশ্রয় করিয়া মহাযুদ্ধের আয়োজনে ব্যস্ত । 

চন্দ্রের ক্ষয় পুরণ করিতে যাইয়া মাটি রসহীনা হইতে 
বনিয়াছে। রসময়ীকে রসহীনা দর্শন করিয়া অশাস্তির উৎ- 
পীড়নে উতুপীড়িত পরমাত্ম। বায়ু যেরূপ রুক্ষ, রলহীন দেহে 
আত্মাও সেইরূপ রুক্ষ ভাব ধারণ করিল । শান্তিকামী পর- 
মাতা ও আত্মা বা বায়ুকে রুক্ষ দেখিয়া মাটি ও দেহের 
রসাকাঙক্ষ। উপদ্ফিত হইলেও এসময় অধিক রসের আগম 
অদভ্ভব। কালের অধীন সুর্য আজও চন্দ্রের উপর অধিক 
প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয় নাই। উহার গুভাবের 
অনুপাতে চন্দ্রের সামান্য ত্যাগ শক্তি উপস্থিত । নভোমণ্ডলে 
অত্যল্প মেঘের সঞ্চার শিশির বিন্দুর প্রভাব বৃদ্ধি করিল। 

মাটি ও দেহের রসাকাজ্ায় রসের আগম অনিবার্ধ্য 
হইয়াছে । সামান্য হইলেও শিশিরসিক্তা মাটি আজ রসময়ী । 
রসময়ী মাটির আশ্রিত রসগ্রাহী জগতে পান-ভোজন ও শ্বাস- 
প্রশ্থাসের সহিত রসের আগম অনিবার্ধ্য হইয়াছে । হেমন্তের 
সঞ্চিত অগ্নি, তেজ ও পিত্ত আজ রসের আশ্রিত হইয়। কুপিত। 
মাটি, দেহ, কফ, পরমাত্ম। ও আত্ম। বা বায়ুর অনেকটা শাস্তি 
উপস্থিত | 

শীতের প্রথমাংশে অগ্রি কুপিত হইলেও শীত ও অন্ধকারের 


৬২৩ সম্রে গঞ্ছেআণ? 


প্রাধান্ে অগ্নি এবং অগ্রিগুণসম্পন্ন তেজ ও পিত্তের প্রাধান্য 
অনিবার্য । অগ্নি ও মৃদৃগুণগ্রধান এই কালে শিশিরসিক্তা 
মাটি লবণরস ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছে (লবণরস) ।। 
খান-খাদক সম্বন্ধ মাটির আশ্রিত রসগ্রাহী সমস্ত জগতে এই 
সময় লবণরসের প্রাধান্থ অবশ্বস্তাবী । 

দিনের আয়তন বৃদ্ধির অনুপাতে ৯ই মাঘ রাত্রির আয়তন 
অনেকট। হাস পাইয়াছে। ১*ই মাঘ হইতে সূর্যের প্রভাব 
ক্রমে গ্রখরতর ভাব ধারণ করিল। সুর্যের গুভাবে চন্দ্রের 
প্রভাব অনিবাধ্য হওয়ায় নভোমগুলে ত্যাগশাল মেঘের সঞ্চার 
এবং মাটিতে বুষ্টির আগম অবশ্বন্তাবী । শিশির বা হিমের 
প্রাধান্য এসময় ক্রমেই মন্দ । অধিক না হইলেও মাঘের শেষে 
বৃষ্টির আগম প্রকৃতির নিয়ম | 

আধার ও শীতের প্রভাব ক্রমেই মন্দের দিকে অগ্রসর । 
উহ্নাদের মন্দ প্রভাবের অনুপাতে পাথিব ও দৈহিক তাপ, অগ্নি, 
তেজ ও পিত্ত ক্রমে মন্দভাব ধারণ করিলেও মন্দরস মাটিতে 
উহণদের প্রায় পূর্ণ প্রস্ভাবই উপলব্ধি হয়। আধার ও শীতের 
প্রাধান্য থাকিতে সামান্য রৃষ্টি বা শিশির বিন্দু উহাদের প্রভাব 
নষ্ট করিতে অসমর্থ। উহাদের প্রভাবে বারু ও কফের সঞ্চয় 
আনবাধ্য (শরৎ )। 

আগ্নি ও জলগুণের প্রাধান্য উপস্থিত হইলে অস্পরসের 
উৎপত্তি স্বাভাবিক (অশরস )। মাঘের শেষে শিশির বিন্দু 
ও বৃষ্টি মাটিতে রসের প্রাধান্য উপস্থিত করিয়াছে । অন্ধকার 


স্বেদে গব্েম্ষলা ১২২০৮, 


ও শীতে গভাবশীল অগ্নি এবং জলগুণের প্রাধান্ত উপস্থিত 
হওয়ায় মাটি এই সময় অয্নরসান্থিতা । মাটির আশ্রিত রসগ্রাহী- 
জগৎ পান-ভোজনের সহিত সে রস ধারণ করিতে বাধ্য 
হইয়াছে। 

শীতের সঙ্গী অনুসন্কিৎস্ব উহার গ্রথমাংশের প্রকৃতি 
সাধনায় সর্বত্র রসের সঞ্চার অগ্নি, তেজ ও পিত্তেব আলস্য 
বা কন্মে অপটুতায় পরমাত্মা, আত্মা ও কফের শাস্তি এবং 
লবণরসের প্রাধান্য উপলব্ধি করে । আবার শীতের শেষ- 
অংশে অগ্নি, তেজ ও পিত্তের প্রভাব, প্রকোপ ব৷ কশ্পটুতায় 
পরমাত্মা, আত্মা ও কফের সঞ্চার এবং সর্বত্র অয্নরসের প্রাধান্য 
উপলব্ধি করিয়াছে । 


বসত্ত। 

তমসা বা অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুতেই অন্তরে তাপ উৎ- 
পান করিতে সমর্থ হয় না। অন্ধকার ও শীত যেরূপ 
পাধিব ও দৈহিক তাপ,অগ্নি, তেজ, পিত্ত ও শীত কারক, বাহা- 
তাপ সেইরূপ মাটি ও জগতে সর্বত্র তাপ, অগ্নি, তেজ, পিত্ত 
ও শীত নাশক। মাটির পাণি গ্রহণের আশায় ক্রমব্িবুঃ 
সুর্যের প্রভাব তমসাকে ব্ূপপী করিয়া দিনের অয়তন বৃদ্ধি 
করায় রাত্রির আয়তন ও অন্ককার ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া চলিল। 
অন্ধকার ক্ষয়ের অনুপাতে পাধিব ও দৈহিক তাপ, অগ্নি, তেজ 
ও পিত্বের ক্ষয় অনিবার্ধ্য হওয়ায় ৯ই ফাল্তন শীত প্রস্থান 


৯স২৮৮ স্বেদ গব্েহ্ষণা 


করিয়াছে । ১০ই ফাল্ঠুন হইতে অনুসন্ধিৎসু বসন্তের অনুগামী 
হইতে বাধ্য হইল । 

শীতকালে চন্দ্রের ক্ষয় পূরণ করিতে যাইয়া মাটি ও দেহ হীন- 
রস হইয়াছে । শীতের রসহীন। মাটিতে শুফদেহ তরু-লতা 
যেন আজ কেশহীনা রমণীর ম্যায় পত্রহীন। | শাস্তিকামী 
পরমাত্বা ও আত্মা সর্বত্র রসের অভাব উপলব্ধি করিয়া উগ্র- 
ভাব ধারণ করায় মাটি ও দেহ সকলেই রসের সন্ধানে ব্যস্ত। 
উহাদের রসাকাজ্কায় বা সূর্যের প্রথরতায় চন্দ্র আজ ত্যাগ 
ধম্ম অবলম্বন করিয়াছে । নভোমণ্ডলে জলভরা মেঘমাল। 
আবিভূতি হইয়। মধ্যে মধ্যে সুশীতল বারিদানে উহাদের 
রসাকাজ্ষা নিবারণ করিতে ত্রুটি করিল ন। বৃষ্টির প্রভাব 
অধিক ন।৷ হইলেও মেঘগুলি মাটিকে রসময়ী করিতে সমর্থ 
হহয়াছে। 

রসময়ী মাটির আশ্রিত রসগ্রাহী জগতে পান-ভোজনের 

সহিত সর্ধত্র রসের সঞ্চার অবশ্বস্তাবী। পাথিব ও দৈহিক অগ্নি, 
তেজ ও পিত্ত রসের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শাস্তভাব ধারণ 
করিতে বাধ্য হইয়াছে । উহার! শাস্তভাব ধারণ করিলে 
সর্বত্র রসের প্রাধান্য অনিবাধ্য । অতি ক্ষুধায় ক্ষুধাতুর সামান্য 
আহার্ধ্য গ্রহণ করিয়া যেরূপ অলস বা অবসন্ন হইয়। পড়ে, 
বসস্তের গথমাংশে সামান্য রসের ব্বাদ গ্রহণ করিয়াই পৃথিবী, 
দেহ, কফ, পরমাত্বা ও আত্ম! বা বারু সেইরূপ অলস, অবসন্ন ব। 
'কুপিত হইল । 


ব্বেদ গব্বেপ। ১২২৯ 


মাটি ও জলগুণের প্রাধান্যে সর্বত্র মধুর রসের প্রাধান্য 
উপশ্থিত। বন-উপবনে মধুর রসাম্িতা তরু-লতা। জীর্ণ বস্ত 
পরিত্যাগ করিয়া নব বন্ত্র পরিধানের ন্যায় সকলেই নব পত্রে 
স্ুশোভিতা। ফল-পুম্পভারে অবনতা কেহ কেহ বা চেতন 
জগতে কত নূতন আশা, কত প্রেম, ভালবাসা এবং অফুরস্ত 
আনন্দ উপস্থিত করিয়াছে । মধুর সাজে সভ্জিতা মাটি 
মধুমাসের সুচনা করিয়া আজ যেন মধুর ভাবে বিভোর । 

৯ই চৈত্র চন্দ্র ও সুধ্যের প্রভাব সমভাব ধারণ করিয়াছে। 
উহাদের সমপ্রভাবে দিন ও রাত্রির আয়তন আজ সমান। 
১০ই চৈত্র হইতে সূর্য্য পৃথিবী ও চন্দ্রের উপর অধিক সময় 
প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হওয়ায় দিনের আয়তন বৃদ্ধির 
অনুপাতে রাত্রির আয়তন ক্রমেই ক্ষীণতর হইয়া চলিয়াছে। 
বাহা তাপ যত অধিক সময় মাটির উপর প্রভাব বিস্তার করিতে 
সমর্থ, পাথিব ও দৈহিক তাপ, অগ্নি, তেজ ও পিত্তের প্রভাব 
ততই মন্দের পথে অগ্রসর হইয়! চলিল। 

সুর্যোর প্রবলতর প্রভাবে চন্দ্রের ত্যাগশক্তিও পরবলতর 
হইয়াছে । বসন্তের প্রথমাংশে সামান্য রসের আগম মাটি, 
দেহ, পরমাত্মা ও আত্ম। বা বায়ুকে পরিতৃপ্ত করিতে সমর্থ হয় 
নাই | বাহ তাপের প্রবলতর প্রভাবে উগ্রপ্রকৃতি উহাদের 
শাস্তি ও রসাকাজ্ষা যতই বদ্ধিত, মহাত্যাগী চন্দ্রের ত্যাগ- 
শক্তি ততই প্রবলতর ভাব ধারণ করিল। নভোমগলে 
মেঘের সঞ্চার হইলেও মেঘগুলি সুশীতল বারিদানে উহাদ্দিগকে 


১১৩০০ বরে গঞ্লেকণা 


পরিতৃপ্ত করিতে অসমথ হইয়াছে । বাহ তাপের প্রখরতায় 
মাটি, দেহ, পরমাত্বা ও আত্ম! বা বায়ু এতই উগ্র যে, মেঘের 
সঞ্চার হইবামাত্র প্রবল ঝটিকার সৃষ্টি হয়। উহাদের অত্যন্ত 
আকাঙ্ষা ঝড় বা প্রবল বাত্য। স্ষ্টি করিয়া মেঘের বারি 
বর্ষণে বিশ্ব উৎপাদন করিল। দরিদ্রের ছুঃখে দুঃখিত দাত। 
দরিদ্ররদিগকে আহ্বান করিয়া ভিক্ষ। বিতরণের সময় উহাদিগের 
অত্যন্ত আগ্রহ যেরূপ দাতাকে চঞ্চল করে এবং ইচ্ছা! সত্বেও 
দাতা বাধ্য হইয়৷ মধ্যে মধ্যে দান কাধ্যে বিরত হইতে বাধ্য 
হয়, উগ্রন্বভাব বারুর অত্যন্ত আগ্রহ বা প্রবাহে মেঘগুলিও 
এ সময় সেইরূপ সামান্থ বর্ষণ করিয়াই সুশীতল বারিদানে 
বিরত হইয়। মুহুর্তে অদৃশ্য হয় । 

সামান্য হইলেও বৃষ্টির জল মাটিকে মধ্যে মধ্যে রসময়ী 
করিতে ক্রটি করিল না। পরিমিত জলের সঙ্গ লাভ করিয়। 
মাটির আশ্রিত সার পিত্ত ত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছে। 
আকাশ, বাতাস, মাটি ও জলে সর্বত্র পিত্বের সঞ্চার অনিবার্ধ্য 
হওয়ায় শ্বাস-প্রশ্বাস ও পান-ভোজনের সহিত চেতন জগতে 
পিত্তের সঞ্চার যেরূপ সম্ভব হইল, জলের সঙ্গ লাভ করিয়া 
স্কুটিত সারগুলি সেইরূপ জড় জগতে তেজের সঞ্চার করিতে 
আরম্ভ করিয়াছে । 

মধ্যে মধ্যে মেঘের ছায়। বা অন্ধকার সামান্য হইলেও 
মাটিতে তাপ বা অগ্নি সঞ্চার করিতে ক্রটি করিল না। অগ্রি, 
তেজ ও পিত্বের সঞ্চার পরমাত্মা, আত্মা বা বায়ু ও কফের 


শ্রেদ গবেষণা ১৩০১৮ 


প্রকোপ, পটু বা কর্্মদক্ষ করিলেও মন্দাগ্রির গভাবে উহারা 
শীতের ন্যায় সুদক্ষ হইতে সমর্থ হয় নাই। বাহ তাপের 
প্রথরতায় উগ্রপ্রকৃতি কর্্মপটু বায়ু শূন্যমার্গকে প্রশস্ত করিয়া 
তুলিয়াছে। আকাশ ও বায়ুগুণের প্রাধান্য উপস্থিত 
হওয়ায় জর্ধত্র তিক্তরসের শাঁধান্ত উপলব্ধি হইল। পান- 
ভোজনের মহিত রসগ্রাহী জগতে তিক্তরসের প্রাধান্য এ সময় 
অনিবার্য | 

বধ করা অর্থ বোধক "বস্‌, ধাতু অস্ত প্রত্যয়ান্ত করিলে 
“বসন্ত” শব্দের উৎপত্তি হয় । ৰাহা তাপের প্রখরতায় পাধিব 
ও দৈহিক তাপ, অগ্নি, তেজ ও পিত্ত এই সময় হীনঞ্ুভ 
হইয়া অন্তে ব৷ গ্রীষ্মের প্রভাবে বধ্য হওয়ায় ইহার “বসন্ভ* 
নাম সার্ক | গুচণ্ড মার্ভগ তাপ ব। গ্রীষ্মের আগমন আসন্ন 
উপলব্ধি করিয়া ৯ই বৈশাখ নে আত্মগোপন করিতে বাধ্য 
হইল । 

বসন্তের প্রকৃতি সাধনায় সিদ্ধ সাধক উহার প্রথমাংশে 
অগ্নি, তেজ, পিত্, তাপ ও শীতের শান্তিতে কফ, দেহ, 
পরমাত্মা ও আত্ম৷ বা বায়ুর আলম্ত এবং সর্বত্র মধুর রসের 
গ্রাধান্ত উপলব্ধি করিয়াছে | উহার শেষাংশে অগ্নি, তেজ 
ও পিত্তের সঞ্চারে পরমাত্মা, আত্মা, দেহ ও কফের প্রভাব, 
প্রকোপ বা কর্্মপটুতা এবং সর্বত্র তিক্তরসের প্রাধান্য 
উপলব্ধি করিয়া সে. উহার লঙ্গ ত্যাগ করিতে বাধ্য 
হইল। 


০০ ন্বেদ গবে্েষ্ণা 


গ্রীষ্ম । 

বসন্তের মলয়পবন অনল বর্ণ করিতে উদ্যত হইয়াছে । 
১০ই বৈশাখ গ্রীষ্ম সমাগত। অসমা হইলেও অক্লান্ত সাধক 
উহার সঙ্গ ত্যাগ করিল না। মহতী অনুসন্ধিংস। লইয়া সে 
আজ শ্রীচ্মের প্রকৃতি সাধনায় মনোনিবেশ করিল । 

অশান্তির আগুন সুর্ষ্যের প্রভাবে দিনের আয়তন রাত্রির 
আয়তনকে অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে । মাটি, দেহ, পরমাত। 
ও আত্মা ব! বাু বাহাতাপে শুকগণপ্রায়। নতোমগুল মুদুর- 
গ্রসারী | মেঘের সঞ্চার নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় ন|। 
যদ্দি কখনও মেঘের সধ্যার হয়, শাস্তিকাম। বায়ুর অত্যন্ত 
আগ্রহ ব! প্রবল বাত্যার প্রভাবে তাহ! কোন সময় সামান্ 
বর্ষণ, কোন সময় বা বর্ষণে অসমর্থ হইয়। মুহুর্তমধ্যে সুদুরে 
পলায়ন করে। স্ুধ্য যখন দৃক্ষিণায়ন পথের পথিক হয়, 
উত্তরায়ন পথে চন্দ্রের দান জলরাশি তখন শীতের প্রাধান্টেে 
তুষারে পরিণত । উত্বরাভিমুখে গম্যমান সূর্যা ১০ই পৌষ 
হইতে উত্তরায়ণপথে প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হওয়ায় 
'তত্রস্ত তুষাররাশি বিগলিত হইয়! বন্ঠার সুচনা করিয়াছে। 
বুষ্টির অভাব সত্বেও সুধ্যের প্রভাব বৃদ্ধির অনুপাতে নিন্সগামী 
সে বন্থার জল মাটির অন্তরে ক্রমেই রসের প্রাধান্য উপস্থিত 
করিতে উদ্যত হয়। বাহতাপে গুক্ষকণ্ঠ হইয়াও শুফকঠ রলময়ী 
মাটির আশ্রিত জগৎ এ সময় রসময় হওয়ায় সকলেই শান্ত- 
ঘাবাপন্ন। 


নে গব্বেজ্ষপা *১২৩১৩১. 


পাধিব ও দৈহিক অগ্রি, তেজ ও পিত্ত রসের আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়া অলস, কৃপিত বা কর্মে অপটু হইল । উহার৷ 
অলস হইলে রসের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কফ পরমাতা ও 
আত্মা ব৷ বায়ু সর্ধত্র শাস্তভাঁব ধারণ করে। 

আজও জলের অত্যধিক প্রাধান্য উপস্থিত হয় নাই। 
অগ্নি, তেজ ও পিত্ত অলস ভাব ধারণ করিয়াছে । বাহ 
ত।পের প্রভাবে বায়ু এবং স্বদৃগুণের প্রীধান্য উপস্থিত হওয়ায় 
এ সময় সর্বত্র কষায় রসের প্রাধান্য উপস্থিত । রসগ্রাহী 
জগতে পান-ভোজনের সহিত সর্বত্র কষায় রসের প্রাধান্য 
এ সময় অবশ্যস্তাবী। 

সুর্য্যের প্রভাব চরমে উপনীত হইবার সময় প্রায় আগত ॥ 
১০ই জ্যৈষ্ঠ হইতে উহা ক্রমেই প্রবলতম ভাব ধারণ করিয়। 
চলিল। গ্রীষ্মের প্রথমাংশে বায়ু অনেকটা শাস্তভাব ধারণ 
করায় এসময় আর প্রবল বাত্যা বা ঝড়ের প্রাধান্য নাই। 
মহাত্যাগী চন্দ্রের দান মেঘগুলি শুন্তপটে ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রায়ই 
বর্ধার সুচনা করিতে উদ্যত হইয়াছে । অগ্রি, তেজ ও পিত্ত 
এ সময় মন্দশক্তিসম্পন্ন হইয়াও মেঘের ছায়া বা অন্ধকারে 
কতকট! প্রভাবশীল হইল। উহাদের প্রভাব অনুপাতে বায়ু, 
ও কফের সঞ্চয় এ সময় অনিবার্য | 

পাধিব ও দৈহিক অগ্নি, তেজ ও পিত্ত মন্দ ভাব ধারণ 
করায় বৃষ্টি ও বন্ঠার গুভাবে সর্ধত্র রসের প্রাধান্য উপস্থিত ॥ 
বায়ু ও জলগুণের প্রাধান্য যে কটুরসের সুচনা করে এই সময় 


৬১৩০০ শ্রেদ গবেষক! 


প্রভূত ঝালের আবাদ তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ । পান-ভোজনের 
সহিত রসগ্রাহী জগতে কটুরস বা ঝালের প্রাধান্য এই কালে 
'অপরিহার্য্য | 

গ্রীষ্মের প্ররুতি সাধনায় সাধক ১৭ই বৈশাখ হইতে 
৯ই জৈষ্ঠ পর্যন্ত পৃথিবী ও দেহে সর্বত্র রসের সঞ্চারে অগ্নি, 
তেজ ও পিত্তের অলসত৷ বা কুপিত অবস্থা ; পৃথিবী, দেহ, 
কফ, পরমাত্বা ও আত্ম। ব! বায়ুর শাস্তভাব এবং সর্বাত্র কষায় 
রসের প্রাধান্য উপলব্ধি করিয়াছে । আবার ১০ই ষ্ঠ 
হইতে ৯ই আষাঢ় পর্যন্ত শ্রীষ্মের শেষ অংশে অগ্নি, তেজ ও 
পিত্বের প্রকোপ, প্রভাব বা কর্্মপটুতা, কফ ও রসের সঞ্চার 
এবং সর্বত্র কটুরসের প্রাধান্য উপলদ্ধি করিল। 


দিনে খতু প্রভাব। 


দিন ও রাত্রির সমষ্টিকে দ্িনমান বলা হয়। বৎসর 
কালের ন্যায় শীতল ও উষ্গগুণের তারতম্য এই দিনমানকে 
৬ ভাগে বিভক্ত করিয়া দিনে খত্প্রভাব উপলব্ধি করাইয়। 
থাকে । অপরাহ্ন, প্রথমরাত্রি, মধ্যরাত্রি, শেষরাত্রি, 
পুর্ববান্ধ ও মধ্যাহ্ন প্রভৃতি দ্রিনমানের ছয়টি অংশ ক্রমান্বয়ে 
বর্ষ।, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত ও গ্রীষ্ম প্রভৃতি ষড়খতুর 
শ্রভাব ধারণ ও বহন করিয়া জড় ও চেতন জগতে কেবল 
শীতল ও উষ্ণগুণের তারতম্য প্রচার করে । 


ল্রেদ গব্েেঅন্পা ১১৩০৫ 


দিনমান বা ২৪ ঘণ্টা কালের প্রত্যেক ও ঘণ্টায় এক 
একটি খতুর প্রভাব বিদ্যমান । দ্রিনমানের প্রত্যেক অংশ 
বা প্রতি ৪ ঘণ্টা কাল দুই অংশে বিভক্ত করিলে উহার 
প্রথম অংশ ২ ঘণ্টায় প্রত্যেক খতুর প্রথমাংশের এবং দ্বিতীয় 
২ ঘণ্টায় সেই খতুর শেষাংশের প্রভাব উপলব্ধি হয়। 

অপরাহ্ে বর্ষা, প্রথম রাত্রিতে শরৎ, মধ্যরাত্রিতে হেমন্ত, 
শেষরাত্রিতে শীত, পুর্ববাহ্নে বসন্ত ও মধ্যাহ্নকালে গ্রীষ্মের প্রভাব 
উপভোগ করিয়া প্রকৃতিসাধক ঝতু ও দিনের প্রকৃতি সাধনায় 
পিদ্ধ হইয়াছে । 


রোগে কাল প্রভাব । 


বায়, পিত্ব ও কফ প্রভৃতি তিনটি দোষ কালের অধীন । 
শীতল ও উঞ্ণধন্্মাবলম্বী কালে শীতল ও উষ্ণ গুণ দুইটির 
ভারতম্যের অনুপাতে দোষ তিনটি শান্ত, সঞ্চিত, কুপিত ও 
প্রভাবশীল হইতে বাধ্য হয়। উহাদের শান্ত ও কুপিত 
অবস্থাই চেতন জগতে প্রধান প্রাকৃতিক অশান্তির কারণ 1 
অশান্তিই রোগ। দেহ ও আত্মা ব। মন যেরূপ সেই রোগ 
ভোগ করিতে বাধ্য হয়, সেইরূপ কালের অধীন এ দোষ 
তিনটির সঞ্চয় এবং কম্মপটুতার সময় দেহ ও মনের শান্তি 
অনিবাধ্য | 


সমস্ত রোগই ত্রিদোষজ । বিনা সুতায় গীথ। ফুলের 
মালার মত বায়ু, পিত্ত ও কফ প্রভৃতি দোষ তিনটি প্রত্যেকে 


১১৩০৩ ব্রেল গঞক্লেম্যগা 


প্রত্যেকের সহিত এমনই ঘনিষ্ট সম্বন্ধযুক্ত যে উহাদের একটির 
বৈষম্য উপাম্থত হইলে অন্যান্যগুলিও বিষম অবস্থা প্রাপ্ত 
হইতে বাধ্য । এক বা ছিদোষজ রোগ কখনও উৎপন্ন হয় না। 
পিত্ত কুপিত হইলে বায়ু ও কফের শান্তি যেরূপ সম্ভব, পিত্ত 
শাস্তভাব অবলম্বন করিলে বায়ু ও কফ সেইরূপ কুপিত হয়! 
কুপিত দোষ বা বায়ু, পিত্ব ও কফ সর্বত্র প্রবল এবং শান্ত 
দোষ অনুবল হইয়া! দেহ ও মনের অশান্তি উপস্থিত করে । 


প্রাকৃতিক রোগে_ 


প্রবল ও অনুবল দোষের কাল নির্ণয় । 

১। ১০ই আষাঢ় হইতে ৯ই শ্রাবণ পর্য্যস্ত কুপিত বায়ু 
ও কফ প্রবল এবং শান্ত ভাবাপন্ন পিত্ত অনুবল । 

২। ১০ইভাদ্র হইতে ৯ই আশ্বিন পর্য্যন্ত কুপিত পিত্ত 
প্রবল এবং শান্ত ভাবাপন্ন বাধু ও কফ অনুবল । 

৩। ১০ই কান্তিক হইতে ৯ই অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত কুপিত 
বায়ু ও কফ প্রবল এবং শাস্ত পিত্ত অনুবল। 

৪। ১০ই পৌষ হইতে ৯ই মাঘ পর্য্যন্ত কুপিত পিত্ত 
প্রবল এবং শান্ত বারু ও কফ অনুবল। 

৫ । ১০ই কাল্তন হইতে ৯ই চৈত্র পর্্যস্ত কুপিত নর 
কফ প্রবল এবং শান্ত পিত্ত অনুবল। 

৬। ১০ই বৈশাখ হইতে ৯ই জ্যৈষ্ঠ পর্য্যস্্ কুপিত পিত্ত 
গ্রাবল এবং শান্ত বায়ু ও কফ অনুবল। 


ম্যেল গব্ষেহ্যপা ১৩০৭ 


স্বাস্থ্যকাল। 

১*ই শ্রাবণ হইতে ৯ই ভাদ্র, ১০ই আশ্বিন হইতে ৯ই 
কাণ্তিক, ১*ই অগ্রহায়ণ হইতে ৯ই পৌষ, ১০ই মাঘ হইতে 
৯ই ফাল্গুন; ১০ই চৈত্র হইতে ৯ই বৈশাখ, এবং ১০ই 
জ্যষ্ঠ হইতে ৯ই আষাঢ় পর্যন্ত দোষসমূহের সঞ্চয় ও 
গ্রভাবকাল। দোষের সঞ্চয় ও প্রভাবকালে কোন পগকার 
অশান্তি বা রোগ জীবদেহে উপস্থিত হওয়া প্রাক্কৃতিক নিরম 
নহে । অপ্রারুৃতিক রোগ যেরূপ কষ্টসাধ্য, প্রাকৃতিক রোগ 
সেইরূপ সুখপাধা হইয়া থাকে। অপ্রারৃতিক রোগসমূহ 
আগন্তক বা সংক্রামক নামে অভিহিত হয়। অন্যায় আহার 
বিহার ভিন্ন অপ্রাক্কৃতিক বা আগম্থুক রোগ উপস্থিত হইতে পারে 
না। 


পথ্য বিচার। 

জগতে কালগ্রভাব প্রদর্শিত হইয়াছে। জড় ও চেতন 
দেহের সমষ্টিই জগৎ। জীব. শব্দ প্রাণ বা আত্মার নামান্তর । 
আবার যাহাতে জীবন আছে সেই সজীব দেহকেও জীব বল! 
হইয়া থাকে | জীব বা আত্মার একমাত্র অবস্থান স্থান দেহ। 
আত্ম! যেরূপ কখনও দেহকে ত্যাগ করে না, দেহও সেইরূপ 
আত্মাকে ত্যাগ করিতে পারে না। দেহই আত্মার সাক্ষাৎ ব্রহ্ম 
(ত্রক্মবজ্ঞ) । জগত ব্রহ্ম ও জীব বা আত্মাময়। জড়ই হউক বা 
চেতনই হউক জীবই জীবের জীবন । জীবযদ্ছে শ্বাস-প্রশ্বান 


৯৩৮৮ ন্বেদ গেজ! 


ও পান-ভোজনে জীবই জীবের একমাত্র গ্রাহা। জীবযজ্ঞ ব। 
ব্রহ্মযজ্ঞে হিংসা বা পাপের স্থান নাই। অজ্ঞ যাহারা কোন 
বিচার না করিয়া সর্বদা পান-ভোজন ব! উদর-যজ্ঞের অনুষ্ঠাম 
করে তাহারাই পাপী, আত্মঘাতী ও জ্িঘাংন্ু। সে পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত নাই,_আছে ভোগ। এইরূপ পাপীর পথ্য ঝা 
আহার্য্য শান্তি ও পুষ্টির উপাদান না হইয়। অশান্তি বা রোগের 
কারণ হইয়া থাকে। আত্মা ও ব্রহ্ষময় জগতে দেহত্রঙ্গ ও 
আত্মা বা মনই উহার ভোগী। যেকালে যে দ্রব্য উৎপন্ন হয়, 
তাহ! সেই কালধন্্ ধারণ করিতে বাধ্য হওয়ায় নিতান্ত 
অপরিহাধ্য না হইলে নেইকালে উছা' কখনও ব্রহ্মযজ্জে ব। 
পান-ভোজনে ব্যবহার করা উচিত নহে । ব্রন্ষজ্ঞেরা বিপরাঁত 
কালোৎপক্ন দ্রব্য সমূহই ব্রহ্মবজ্জে বা পান-ভোজনে ব্যবহার 
করিয়। ব্রহ্ধযজ্ঞ সম্পাদন করে। ব্রন্মষজ্ঞ সুসম্পন্ন হইলে দেহ ও 
মনের পু্টি ও শান্তি অনিবার্ধ্য। অশান্তি বা রোগের 
করাল কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে ব্রহ্গজ্ঞান 
অর্ভ্বন ও কাল বিচার করিয়া পথ্য বা আহার্্য গ্রহণ কর! 
কর্তব্য ॥ 


ধন্য | 


পুরাণের হেয়ালী দক্ষ-যজ্ছে অনিমন্ত্রিত, অবমানিত ক্রুদ্ধ 
শিবের নিঃশ্বাসে জবর ব। রোগের উৎপত্তি বিষয়ে গ্রবেষণ। করিয়। 
অনুসদ্ধিতস্থ সত্যের সন্ধান পাইয়াছে। এ যুগে দক্ষরাজ 


বলে গল্েহ্ণা! ৬১৩১৯) 


ও শিবের অভাব নাই । মহাযাজ্ৰিক দক্ষরাজ পিত্ত জীবদেহে 
অনুক্ষণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছে । পিত্ঁই যে একমাত্র 
দক্ষ তাহার প্রমাণ (পিত্ত ) দেওয়া হইয়াছে । শিব শব্দ জল 
বা রসের নামান্তর মাত্র । দক্ষরাঞ্জ পিত্ত বা অগ্নির আহ্বানে 
দেহে শিববাচক জল বা রসের আগম হইয়া থাকে । বিনা 
াহবানে শিব্বাচক মহাত্যাগী রসের মহাণ্রভাব উপস্থিত হইলে 
দক্ষরাজ পিত্ত ব| অগ্নির মন্দ প্রভাব অনিবার্ধয । মন্দঞ্রভাব 
দক্ষরাজ পিত্ত শিববাচক রদমের যথোচিত সম্মান বা পরিপাক 
করিতে অসমর্থ হওয়ায় ত্রুদ্ধ রস বা জল যেরূপ অগ্রিকে নির্বাণ 
করিতে উদ্যত হয় এবং উহাকে নির্দধাণ করিয়া ক্রোধীর 
নিঃশ্বাসের ম্যায় উত্তপ্ত বাস্পাকারে উদ্ধে গমন করে, মবমানিত 
শিববাচক অপক্ক রসও সেইরূপ দক্ষরাঁজ পিত্ত বা পাচকাগ্রিকে 
নির্বাপিত করিয়া ক্রোধীর নিঃশ্বাসের হ্তায় উহার তাপের 
সহিত উৎক্ষিপ্ত ও সর্বদেহে ব্যাপ্ত হয়। এই উতক্ষিপ্ত 
সপিত্ব কুদ্ধ রসই অশান্তি, জ্বর, আময়, ক্ষয়, সম্ভাপ, ব্যাধি 
বা রোগ। দেহের কারণ ব৷ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন এই 
রোগ দেহেই অবস্থান করিয়৷ থাকে । দেহে অবস্থান করায় 
দেহ ও দেহাধিপতি আত্ম! বা মন উহার প্রভাব ধারণ 
ও ভোগ করিতে বাধ্য। 
আয়ু ও মৃত্য । 

জীবের ব্রন্মসেব! প্রায়ই ঘটে না। পিত্তের তাড়নায় 

্রন্মজ্ঞানহারা খেচর, ভূচর ও জলচর সকলের বিচরণই বুথ। 


৯০০ ন্বেদে গন্েআঅণা 


হইয়া চলিয়াছে। দেহত্রক্ষকে সেবা করিতে হইলে সংঘমের 
প্রয়োজন । চেতনা ও অচেতনার আশ্রয় অগ্নি ও সোম সমান 
অধিকার প্রার্থনা! করে। পরিমিত রসের আগমে পিত্বের সঞ্চার 
এবং পিত্তের সধণার ও গুভাবে রসের সঞ্চার ও প্রভাব অবশ্বস্তাবী | 
ব্রহ্মজ্ঞানহার। দেহী পিত্বের তাড়নায় অত্যন্ত লোভী ও অসংযমী 
হইয়। উঠিয়াছে। সে চায় শাস্তি। শাস্তির অফুরন্ত আশায় 
সংযমহার। আত্ম! রসের জন্য দেহকে চালিত করিতে বাধ্য ॥ 
তাহার শাস্তির আকাজ্ষার অনুপাতে দেহে রসের সার 
অবশ্বস্তাবী। আত্মার অফুরস্ত আশায় দেহে অপরিমিত রমের 
সঞ্চার হইলে আত্মা বা বায়ু রসশয্য৷ গ্রহণ করিতে বাধ্য । বাধুর 
রসশয্যা গ্রহণে অগ্নি বা মায়ু হীনশক্তি হয় । তেজ, পিত্ত ব। 
মানুর মন্দশক্তি দেহ ও আত্মার ক্রেশদায়ক ও রুগ্ন কারক । 
আবার পিত্ত বা মায়ুর শক্কতিনাশ অথব! রদশয্য৷ গ্রহণই 
মহাপ্রলয় বা স্বত্যু সুচনা করে। মৃত্যু শব্দ বিলয় অর্থ বোধক,__ 
নাশ নহে | আত্মার রসে বিলয় অবস্থা বা রসের সহিত মিলিত 
অবস্থাকে স্বত্যু বল! হয়। 


অধম পরিচ্ছেদ । 
মানব তত্ব । 


ক্রমোন্নত জগতে আজ পর্্যস্ত মানবদেহই উন্নতির চরম 
উৎকর্ষ । আরও উন্নতি যে সম্ভব হইবে না তাহা! বলা যায় 
না। সুগঠন, সুদর্শন ও সৌম্য প্রকৃতি মানব যেরূপ জ্ঞান- 
বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ সেরূপ অভিজ্ঞ জীব জীবজগতে আর নাই। 
বিভিন্ন কর্মের অনুষ্ঠানে উহাদের জ্ঞান ক্রমেই মার্জিত হইয়া 
চলিয়াছে। 

কেবল তত্জিজ্ঞান্থু মানবই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া দেবত। 
পদে উন্নীত হইতে সমর্থ। যে দেবত্ব লাভ করিয়াছে সেই 
অমর। জ্ঞানী ও অজ্ঞান সকলের আত্মাই একস্থানে লয় হয়,_ 
প্রভেদ কেবল জ্ঞানী ম্ৃত্যুষন্ত্রণা ভোগ করে ন। এবং জীবিতা- 
বস্থায় ছুঃখে অভিভূত ন1 হইয়া ন্বর্গসুখে বা শান্তিতে অবস্থান 
করে। শান্তি ব্রহ্ষমজ্ঞানীর অনুগমন করিতে বাধ্য | নিরবচ্ছিন্ন 
সুখ জীবের ভাগ্যে নাই। কালের অধীন সে সুখ ও দুঃখ 
উভয়ই ভোগ করিতে বাধ্য। ব্রহ্গজ্ঞানহীন নুখ-ছুঃখকে 
সমানভাবে ভোথ করিতে সমর্থ হয় না। সংযমহারা উহার। 
ভুঃখভোগী ও অল্লায়ু। অকালে পুনঃ পুনঃ দেহ পরিবর্তন 


১৪২২ বেলে গবেনশা 
উহাদের অসংযমের ফল। ব্র্ষজ্ঞানী সংযমী ও দীর্ঘায়ু 
উহারা নিরবচ্ছিন্ন স্ুখভোগে বঞ্চিত হইলেও সুখ ও দুঃখ 
সমভাবে ভোগ করে। সুখ ও দুঃখের সমভাবই ন্বর্গসুখ।। 
স্ব্গসুখী দেহ পরিবর্তন করিলেও পরিবর্তনের সংখ্য। অল্প । 
উহারা জীবন্ুক্ত। যতদিন চেতনা ও অচেতন! যুদ্ধে 
বিরত না হইবে। বা সৃষ্টির প্রসার চলিতে থাকিবে, 
ততদিন পর্যন্ত সাধারণ জীবের কথা দূরে থাকুক দেবতার 
পক্ষেও সুখ-ছুখ ভোগ অনিবাধ্য । স্র্টি ও লয় বা 
স্বত্যুর হস্তে কাহারও অব্যাহতি নাই। অতএব জীবের 
একান্ত মুক্তি কামনা আকাশ-কুন্ুম চিন্তা ভিন্ন আর কিছুই 
নহে। 

যন্ত্রণ! স্মৃত্তিভরম কারক | যন্ত্রণার কারণ রোগ । স্ৃত্যুযনত্রণা 
মৃত্যুকালে জীবের সম্মুখে নানাপ্রকার বিভীষিকা উপস্থিত করিয়া 
স্মৃতি বিনষ্ট করে । অসংযমী ব্র্গ জ্ঞানহীন যাহারা মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ 
করে, তাহারা পুর্কস্থতি ভুলিয়া! বিভীষিকার অনুরূপ দেহ ধারণ 
করিতে বাধ্য হয়| সংযমী ব্রহ্মজ্ঞানী মানব রোগ ব৷ স্বতুযন্ত্রণ। 
ভোগ ন। করায় তাহাদের পূর্বস্বতি বিনষ্ট হইতে পারে না! 
এবং ম্ৃত্যুকীলে তাহাদের সম্মুখে বিভিন্ন প্র-ণার বিভীষিকা 
উপস্থিত হয় ন1। ব্রহ্গজ্বানীর আত্মা যেরূপ চিন্তা করিতে 
করিতে দেহে বিলীন হয়, দেহ রসে পরিণত হইলে তাহাদের 
আত্মা রসের সহিত সেইরূপ যোনি প্রাপ্ত হইয়। পুর্ব ম্মতির 
সহিত পুনরায় দেহ ধারণ করে। 


শব্দ গবেষণা ১০৪৩ 
স্বর্গ ও দেবতা । 


স্থান বিশেষ হ্বর্গ এবং ন্বর্গীয় দেবতা! কেবল জনশ্রুতি মাত্র | 
স্বর্গনামে দ্বিতীয় স্থান নাই। অর্জিতষশ! সরলগ্জাণ মহৎ* 
ব্যক্তিই দেবতা । সে ইচ্ছামাত্রই ঈপ্সিত বন্ত প্রাণ্ড হইয়! 
স্ব্গশ্থখ উপভোগ করে । যে স্থানে সুখ ও দুঃখ অভিব্নভাবে ব1 
সমভাবে অবস্থ।ন করে তাহাই স্বর্গ। সে সুখের স্থান একমাত্র 
পৃথিবী | এই পৃথিবীতে যাহারা স্থরখ ও ছুঃখকে পৃথক মনে করে 
না তাহারাই মুক্ত এবং তাহারাই জীবনকালে স্বর্গনুখ ভোগ 
বা স্বর্গে অবস্থান করে। স্ুল দেহ ত্যাগ করিয়াও তাহারা 
অমর | আমরা যে সমস্ত দেবতার নাম গুনিয়! থাকি, তাহার 
এই পৃথিবীতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। লব্বকীত্তি তাহারা 
তাই আজও অমর নামে পরিচিত। দেবতা এখনও পৃথিবীতে 
আছে এবং চিরকালই থাকিবে। 


প্রকৃতি-বিচার। 


প্রতি শব্দ গুণের নামান্তর মাত্র । গুণ বা প্রকৃতি এক 
হইয়াও বহু হইবার যোগ্য । শক্তিমাহাত্য )। উহার বহুত্বের 
একমীত্র কারণ কালবৈষম্য । আলো ও আধার কালের ছুইটি 
অংশ। উহাদের তারতম্যের অনুপাতে গুণের ভাব পরিবর্তন 
অনিবার্য হওয়ায় বহুভাব সম্পন্ধ একগুণ বহুদ্রব্যের সুচন। ব৷ 
বিভিন্ন আকার বহছপ্রকার দ্রব্যে পরিবন্তিত হয়। গুণের 
পরিণতি বা গুণ হইতে উৎপন্ন দ্রব্যই গুণের আধার । গুণ ও 


৯০৩ নেক গন্বেন্পা 


দ্রব্যের বন্ুত্ব স্বীকার করিলে প্রকৃতির বহুত্ব স্বীকার করিতে 
বাপ্য। প্রত্যক্ষ জগতে দুইটি দ্রব্য সমান ন। হইবার একমাত্র 
কারণ কালের অসম প্রভাব । অসমকালপ্রভাবে গুণের অনমঃ 
ভাবই স্যষ্টিরহন্যে দ্রব্য ও দ্রব্যপ্রকৃতিকে অসমান করিয়াছে । 

বিভিন্ন দ্রব্যের প্রকৃতি অসম হওয়ায় প্রত্যেক দ্রব্যের 
প্রকৃতি পৃথক ৷ প্রকৃতি সাধক কেবল মানব প্রকৃতির গবেষণ। 
করিবে । কেবল মানবগ্রকুত্ডির গব্ষেণায় সিদ্ধ হইলে অনু- 
সন্ধিৎসু জাগতিক সমস্ত প্রকৃতি আয়ত্বাধীন করিতে সমর্থ 
হইয়া থাকে। 

চক্র ও সুর্যের ন্যায় শীতল ও উষ্ণ স্বভাব কক ও পিত্ত 
দুইটি আধার ও আলোর সাক্ষাৎ প্রতিমুত্তি ॥ উহার গুণবান। 
বিরুদ্ধন্বভাব উহাদের মিশ্রকম্মফল বায়ু মিশ্রশকিসম্পন্ন 
হওয়ায় পৃথক বা তৃতীয় রুক্ষগুণ ধারণ করে। তৃতীয় পক্ষ 
যেরূপ বিরদ্ধবাদী উভয় পক্ষের গুণ গ্রহণ করিয়া বিবাদ 
মীমাংসা করিতে সমর্থ বায়ুর প্রকৃতি ঠিক সেইরূপ । 

গুণবান বায়ু, পিত্ত ও কফ কালের অধীন । কাল প্রভাবে 
উহাদের গুণবৈষম্য অনিবার্য | গুণের বৈষম্য উপস্থিত হইলে 
উহ্থার। বন ভাবের ভাবুক হইয়। বিবিধ দ্রব্যের সুচনা বা বহু 
রূপ ধারণ করায় উহাদের মিশু শক্তিম্পন্ন দ্রব্য বছ । উহাদের 
শক্তির অসমভাবই প্রত্যেক প্রব্যকে পৃথক প্রকৃতি সম্পন্ন 
করিয়া থাকে । রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জ| ও শুক্র প্রভৃতি 
দৈহিক সমস্ত দ্রব্যই উহাদের বিকার । 


শন্রেদ গব্েেগণ। ১০ 


গুণবিকার সমস্ত প্রক্কৃতিবিশিষ্ট হওয়ায় শুক্র ও শোণিত 
প্ররতিসম্পন্ন । বিভিন্ন প্রকৃতি যেরূপ প্রত্যেক শুক্রকে 
অসম করে, কাল প্রভাবের তারতম্যে অসম প্রত্যেক শোণিত 
সেইরূপ বিভিন্ন প্রকৃতি ধারণ করিতে বাধ্য হয় । বিভিন্ন 
গ্রকৃতি সম্পন্ন শুক্র-শোণিত হইতে উৎপন্ন হওয়ায় গর্ভজ 
প্রত্যেক সন্তান পৃথক প্রকৃতি সম্পন্ন । 

বাতজ, পিত্বজ, কফজ, বাত-পিত্জ, বাত-কফজ, পিতৃ-কফজ 
এবং উহাদের সমষ্টি হইতে উৎপন্ন গুণজ প্ররুতি সাত প্রকার । 
আবার দ্রব্যের পার্থক্যে দৈহিক দ্রব্যসমূহের প্রক্কতি পৃথক । 
ত্বক্‌, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা1 ও শুক্র প্রভৃতি দৈহিক 
দ্রব্যসমূহ একস্থান হইতে উৎপন্ন হইয়াও প্রত্যেকে গৃথক 
পৃথক প্রকৃতি ধারণ করায় সারপ্রকৃতি পুনরায় আট প্রকার 
হইয়া থাকে। এতন্ডিন্ন বংশ প্রকৃতি পৃথক | পিতা মাত 
হইতে আগত বংশপ্রকৃতি সর্ধত্র দেদীপ্যমান । উহা পিত! 
মাতার বংশ প্ররুতির অনুরূপ হইয়া থাকে । 

প্রকৃতিসমূহ সংস্কার বার! সম্পুর্ণ নষ্ট হয় না। প্রকৃতির 
প্রভাব প্ররৃতিসন্তৃত দ্রব্যপ্রকৃতির উপর । বাহ প্রকৃতির 
ইবষম্য উপস্থিত হইলে দ্রব্যপ্ররুতির বৈষম্য অনিবার্য ॥ 

দেহের স্তভতবিশেষ বায়ু, পিত্ব ও কফ দেহে মূল প্রকৃতির 
'আশ্রয়। বাহ্থ প্রকৃতির প্রভাবে উহার! দুষিত হইয়া দেহে 
*্মশাস্তি উৎপাদন করায় উহাদিগকে দোষ বল! হইয়া থাকে। 

৬১৩ 


৯৪৩ মন্দ গন্বেষজ্ষণ।! 


দোষ ও ছুষ্য বিষয়ে জ্ঞান থাকিলে দেহ ও দেহী অশান্তির" 
করাল কবল হইতে অনেকটা মুক্ত হইতে সমর্থ হয়। অশান্তি 
ব। রোগের একান্ত শাস্তি হয না। কালের অধীন শাস্তি।ও 
অশান্তি পরিবর্তনশীল কাঁলচক্রে সতত ঘুণিতাঁ। উপায় বিশেষ 
ছারা অশান্তির শান্তি হইলেও পুনরায় উহার অবশ্যন্তাবীত্‌ 
বা সম্ভাবন! দূর হয় না । 

প্ররুতিসন্তুত অমর কীর্তি দেবতাদেরও অশান্তির করাল 
কবল হইতে একান্ত মুক্তি নাই। প্রকৃতিসন্তুত ও প্রকৃতি- 
সম্পর উহার! শাস্তি ও অশান্তি ছুইই ভোগ করিতে 
বাধ্য €( গীতা ১৮ অঃ ৪০ শ্লোক)। একাস্ত শাস্তি 
যে কোথাও নাই, দেবতাই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। 
উহারাও যে বছুপ্রকার অশান্তি ভোগ করিয়াছে, শান্ত্রবাক্যে 
তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় । বিভিন্ন প্রকৃতি বা বিভিন্ন 
শক্তি-সম্পন্ন হওয়ায় দেবতাগণই দেবতাতে প্রকৃতির প্রমাণ 
দিয়। থাকে । প্রকৃতি বিশিষ্ট সমস্তই প্রক্তি-বিকার ব৷ প্রক্কৃতি- 
সম্তৃত হইতে বাধ্য । 


মানব প্রকৃতি । 


১। বায়ুর প্রকৃতি রুক্ষ, লঘু, শীতল, চলনশীল, ককর্ধ 
ও শীস্্রগতি হওয়ায় বাতপ্রকৃতি মানব রক্ষদেহ, রুক্ষকেশ, 
রুক্ষভাষী, রুশ ও জাগরণশীল উহার আহার, বিহার ও চেষ্টা 
লঘু । সে শীতঘ্বেবী এবং লামাম্য শীতেই কম্পমান হয়। 


ব্রেক গব্ষেহ্ঞ্গা ১১০, 


উহার দেহে সংযোগস্থান, অক্ষি, ভর, চোয়াল, ওষ্ঠ, জিহবা. 
মস্তক, স্বন্ধ ও হত্তপদ চঞ্চল স্বভাব । সে বন্তুভাষী, শীতলপ্রিয় 
ও শিরাজালব্যাপ্তদেহ হইয়া থাকে। উহার দন্ত ও অঙগ- 
প্রত্যঙ্গ কক্ধশ এবং চলিবার সময় সখ্িসমূহে শব্দ হয়। উহার 
সামান্ত কারণে মনোবিকার, ছুঃখ, রাগ, বিরাগ, স্বতিভ্রম ও 
অল্প আয়াসে শিক্ষালাভ হইয়া থাকে । সে অল্লাযু, হীনবল, 
অল্পসস্তান, ভাগাহীন, চোর, পরিশ্রমকাতর, অভদ্র, কৃতত্্র, 
বন্ধুহীন ও লোকের অপ্রিয় হয়। 

২। পিত্তের প্রকৃতি তীক্ষ, উষ্ণ, কটু, অগ্, পুতিগন্ধ এবং 
তরল। পিত্ৃঞকৃতি মানব তীক্ষাগ্মিবিশি্ট, অতিপান- 
ভোজনক্ষম, র্লেশসহিষুঃ, পরাক্রমশালী, তাপ সম্থ করিতে 
অসমর্ধ, শ্বেত ও পীতবর্ণ কোমলদেহ, সুন্দর, মনোজ্ঞ, নির্মল, 
প্রিয়দর্শন, শিথিলচর্্ম, অল্পকেশ বা কেশহীন মস্তক, অকালে 
কেশের পাক, মেচেতা ও কঙ প্রভৃতি চর্মরোগগ্রস্ত, কামুক, 
অল্লব্যবায়ী, অল্লসম্তান এবং উহাদের বক্ষ, কক্ষ, মুখ ও মস্তক 
দুর্গন্ধবিশিষ্ট | উহার! মধ্যারুং মধ্যবল, মধ্যবিত্ব, মেধাবী, 
নিপুণ, উচিতবক্তা ও তেজন্বী। উহার! সহজে ভীত বা নত 
হয় না| অনত বা উগ্রভাবের প্রতি উহার যেরূপ কঠোর, 
অবনতের গ্রুতি সেইরূপ সাস্তবনাঞ্ুদ ও সহদয় হইয়া থাকে । 
শিথিলমাংদ ও মৃদ্ুসদ্ধি উহাদের দেহ হইতে ঘর্্ম, মল ও 
মুত্রের নির্গম অধিক হইয়া থাকে। 

৩। কফের প্রকৃতি স্িগ্ধ, গুরু, শীতঙ্গ, স্বৃহু, স্থির, পিচ্ছিল, 


৯৪৮ বেদ গন্দেষ্বা! 


উজ্জ্বল ও নিশ্চল । ককপ্র্তি মানবের দেহ শিগ্ধ, চাকচিক্য- 
ময়, সুন্দর, ছকুমার ও সুদর্শন । উহার গুক্রবহুল, বহুসস্তান 
সংহত ও নুদঢদেহ, স্ুলকায়, অল্লাহারী, আলম্তপরায়ণ, শোক 
ও দুঃখে সহজে অভিভূত এবং স্থির গতিশীল হয়। ক্ষুধা, 
তৃষ্| ও ঘণ্ম উহাদের অল্প। উহাদের সন্ধিমমূহ সারবদ্ধ এবং 
দৃষ্টি, স্বর ও বদনমগ্ডল সর্ববদ সুপ্রসন্ন থাকে । উহার! বলবান 
এশ্ব্যবান, বিদ্বান, তেজন্থী, দীর্ঘায়ু, স্থিরমিত্র, দাত। ও ধার্মিক 
হয়। 

বাতপিত্ব, বাতশ্লে্মা, পিত্তশ্লেম্মা এবং সমষ্টিজ মিশ্রপ্রকৃতি- 
সম্পন্ন মানব পূর্বোক্ত মিশ্র প্রতি ধারণ করিয়। থাকে । 


ত্বক সার প্রকৃতি । 


যাহার চন্ স্সিপ্ধ, স্ব, সুক্ষ, নাতিস্থুল, প্রসন্ন, স্বলোমা ও 
কান্তিযুক্ত সেই ত্বকৃসার। ত্বক্সার মানব সুখী, সৌভাগ্য- 
শালী, এশ্বর্ধযবান, ভোগা, বুদ্ধিমান, বিদ্বান, নিরোগ, প্রফুল্প ও 
ও দীর্ঘায়ু | 


রক্তসার প্ররুতি। 
যাহার কর্ণ, অক্ষি, নখ, জিহ্বা, নাসা, ওষ্ঠ, করত, পদতল, 
ললাট ও মেহন ম্রিপ্ধ এবং উজ্জ্বল, সেই রক্তসার ৷ রক্তসার 
মানবের আশা, নুখ, উন্নতি, মেধা, সৌকুমার্ধ্য, বল ও ক্লেশ- 
সাহফুঃতা অল্প । 


! 


বেদ গর্ব ১৪৯১. 


মাংসসার প্রকৃতি । 
যাহার শঙ্খদেশ, ললাট, গ্রীবার পশ্চান্ভাগ, গ্রীবা, অক্ষি, 
গও্স্থল, কক্ষ, বক্ষ, ক্বন্ধ, হস্ত, পদ ও সংযোগ স্থানসমূহ মাংসল 
এবং দৃঢ়, সেই মাংসসার | মাংসসার মানবের ধৈর্য্য, ক্ষমা, 
অলোভ, ধন, বিষ্া, সুখ, সরলতা, বল ও আয়ু অধিক হইয়! 
থাকে। 


মেদসার প্রকৃতি । 


যাহার বর্ণ, স্বর, চক্ষু, কেশ, লোম, নখ, দন্ত, মুত্র ও বিষ্ত! 
মিপ্ধ সেই মেদসার। মেদসার মানব ধনবান, সুখী, দাতা ও 
সরল প্রকৃতি সম্পন্ন হয় । 


অস্থিসার প্ররুতি। 


যাহার পায়ের গোড়ালি, জানু,কনুই, কণ্ান্থি, চিবুক, মস্তক, 
অস্যি, দস্ত, নখ ও সংযোগস্থানসমূহ স্থল সে অশ্থিসার । অস্ঠি- 
সার মানব মহ উদ্যোগী, ক্রিয়াশীল, ক্লেশসহিফুঃ, দুঢ়দেহ ও 
দীর্ঘায়ু। 


মজ্জাসার প্রকৃতি । 


যাহার বর্ণ ও স্বর ন্সি্ধ এবং সংযোগস্থানসমূহ গোলাকার, 
শ্ুল ও বুহৎ সেই মজ্জাসার। মজ্জীসার মানব নাতিকৃশ, 
বলবান ও দীর্ঘারু হয়। 


১৫০ বেদ গবেষণা 


শুক্রসার প্ররুতি। 
শুক্রসার মানব শান্ত, সৌম্য, সম্মানী, সদানন্দ, শুভ্চক্ষু, 


নিপধন্বর, সিগ্ধবর্ণ, ধনবান, বলবান, অচলদন্ত, কান্তিমান, কোমল" 
ম্বভাব ও সর্বজনপ্রিয় হইয়। থাকে। 


সর্ঝসার প্রকৃতি। 
যাহার দেহে পুর্বোক্ত সর্ধমারই বিদ্যমান, সে সর্বগুণাহ্থিত 
হইয়া অতি বলবান, স্থিরগতি, ক্লেশসহিধু, সর্বদা কল্যাণকর 
কার্ধ্যে ব্রতী, শ্িগ্ধ-গস্তীর ব্বরবান, ভাগ্যবান ও দীর্ঘায়। 
সর্ববলার মানব সহজে জরা গ্রস্ত হয় না। 
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